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টা 

ঈদ-উল-আযহার শিক্ষা ও তাৎপর্য 
মুসলমানদের জীবনে ঈদ উল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম | উৎসব হিসেবে পবিত্র ধর্মীয় 
অনুভূতি এর সাথে সম্পৃক্ত । ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সূত্রে গাথা | তাই ঈদ শুধু আনন্দের উৎস 
নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে বৈশিষ্ট্য । সমাজের সর্বস্তরের 
মানুষের সম্পৃতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট 
ঈদগাহে সমবেত হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে ওঠে-ইসলামের মহান 
ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর 
ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ুদ্ধ হয়ে থাকে । ঈদ 
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে গ্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী 
নিয়ে আসে | ঈদ-উল-আযহার যে কুরবানি দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের মনের পরীক্ষা হয়, 
কুরবানির রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে পৌছায় না । শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে ৷ ঈদের মধ্যে 
আছে সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার ও ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয় মানুষের মন । 
কুরবানি আরবী শব্দ, আরবীতে কুরবানুন কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও 
ত্যাগ ইত্যাদি ৷ কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য ৷ শরীয়তের 
পরিভাষায়, আল্লাহ তা'য়ালার স্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ এই তিনটি দিনে 
আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানি । ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানির তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানি হযরত ইবরাহীম আ. এর অপূর্ব 
আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ । হাদীসে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ ক্্ঈ-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানি কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম /র্-এর সুন্নাত । 
তারা বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে 
একটি করে নেকি রয়েছে। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি 
বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে ।' মুসলিম জাতির পিতা হযরত 
ইবরাহীম রি থেকে অব্যাহত ভাবে চলে আসছে কুরবানির এঁতিহ্য ধারা । 
নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানি একটি বিশেষ আমল । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ শঞ্জ সবসময় কুরবানি 
করেছেন এবং সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানি বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন । 
মহানবী স্্ত বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্ঘ্ থাকা সত্তেও কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না 
আসে ।' 
কুরবানির এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা 
যা নিয়ে কুরবানি করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম রমা । কেবল গোশত ও রক্তের নাম 
কুরবানি নয় । বরং আল্লাহর রাহে নিজের সম্পদের একটি অব. বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম 
কুরবানি । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ 
তা'য়ালার নিকট গোশত ও রক্তের কোন মূল্য নেই । মুল্য আছে কেবল তাকওয়া, পরহেযগারী ও 
ইখলাসের | আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে কখনো জবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত 
পৌঁছবে না, পৌছবে কেবল তাকওয়া [সূরা আল-হজ্জ: ৩] | 
অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত সহকারে এ করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করা । 
নিজেদের আনন্দে অন্যদের শরীক করা ঈদ উল আযহার শিক্ষা ৷ কুরবানিকৃত পশুর গোশত তিন অব. 
ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ আত্মীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অং 
সমাজের অভাব্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের বিধান । কুরবানিকৃত পশুর চামড়া 
অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান করলে 
দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য দ্বিতীয় দ্বীনি শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে 
কুরবানিদাতা কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর 
প্রেমে পাগলপারা হয়ে ৷ এটিই কুরবানির মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি ৷ এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানি 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল /পরি্-এর সুনাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে 
গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানির প্রাণশক্তি ] 
আকিল, বালিগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তিই ১০ যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ যিলহজ্জ সন্ধ্যা 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব । 
কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় । 
বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় সে অবস্থায় কুরবানিও ওয়াজিব হবে । 
ঈদ মানুষের জীবনে আসে পরম আনন্দ নিয়ে । আর পেছনে থাকে তার তাৎপর্য ৷ ঈদের বৈশিষ্ট্য থেকে 
এই তাৎপর্য ঈদ উৎসব পালনের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে | ঈদের সীমাহীন আনন্দ উপভোগের সঙ্গে 
সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদিত করা আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
ত্যাগের, ভ্রাতৃত্বের, সম্প্রীতির ও সহমর্মিতার মহান আদর্শ অনুধাবন করতে হবে । তাহলে ঈদ উৎসব 
পালনের সার্থকতা প্রমাণিত হবে । কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের পাশাপাশি মানবিক 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানির এক 
স্মরণীয় অধ্যায় । বস্তত পশু কুরবানির সাথে সাথে আমাদের পাশবশক্তি তথা কু-প্রবৃত্তিকেও কুরবানি করে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতে হবে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
_॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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“এ জাতির লাভ একটি, ক্ষতিও একটিই 


সবার নবী একজনই, ধর্ম এক, ঈমানও এক । শক্তি 
পবিত্র হেরেম একটি, আল্লাহও এক, কুরআনও এক উম্মাহর এঁক্য ৩ ৩ 


কত উত্তম হতো যদি মুসলমানেরাও এক হতো' 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


উল্লিখিত চারটি লাইনে আল্লামা ইকবাল মুসলিম উম্মাহর এঁক্য ও সংহতির সূত্রগুলো 
এমন দক্ষতা ও শৈল্পিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় বা 
কোনো কবির বাণীতে এত সুন্দর, সংক্ষেপ ও মজবুত কাঠামোতে যার দৃষ্টান্ত বিরল । 
এই অভিন্ন উৎস ও সুত্রগুলোর প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত মক্কা ও মদিনার জমিনে, যে পবিত্র 
ভূখণ্ডে হজ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কথায়, এই অভিন্ন সুত্র ও উৎসগুলোর সাথে 
মুসলমানদের প্রতিজ্ঞার পুনরুজ্জীবন ও নবায়নের উদ্দেশে সেখানে প্রতি বছর হজের 
বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
সত্যিই, হজ প্রতি বছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এ জাতির লাভ ও লোকসান 
এক ও অভিন্ন । আমাদের নবী একজন | আমাদের ধর্ম এক, ঈমানও এক | আমরা 
এক আল্লাহতে বিশ্বাসী । এই এক্যসূত্র ও কেন্দ্রিকতায় মুসলিম সমাজের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য নেই । আমাদের কেবলা; দুনিয়ার সব স্থান থেকে যেদিকে মুখ করে 
আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি সেই আল্লাহর ঘর ও পবিত্র হেরেমও সবার 
জন্য একটিই, আমাদের সবার ধর্মগ্রন্থও অভিন্ন কুরআন মজিদ । 

দুনিয়ার বুকে মানব জাতির ইতিহাসে ইসলাম ভিন্ন এমন কোনো ধর্ম বা জাতি খুঁজে 

পাওয়া যাবে না, যাদের কাছে জাতীয় এঁক্য ও সংহতির এমন অভিন্ন সূত্র ও 

উৎসগ্তলো এত জীবন্ত, বিশ্বজনীন ও চিরন্তনভাবে বিদ্যমান আছে । আর তার সাথে 

জাতীয় অঙ্গীকার নবায়নের জন্য প্রতি বছর সব দেশের সর্বস্তরের প্রতিনিধির 
₹শগ্রহণে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এসব অভিন্ন সুত্রগুলোকে 

মুসলমানদের এঁক্য ও জাগরণের পথে কাজে লাগানোর জন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও 

॥ দার্শনিকদের উচিত, তাদের চিন্তা, দর্শন ও প্রচারমূলক প্রচেষ্টাপ্তলোকে এসব সুত্রের 

১ গুরুত্‌ ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা । কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা 

নু যায়, এ ধরনের মৌলিক বিষয়াদিতে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে ইসলামী মনীষীদের 

এক বিরাট অংশ শাখা-প্রশাখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং ছোটখাটো বিষয় ও 

ক্ষেত্রবিশেষে অনৈক্য উসকে দেয়ার মতো বিষয়াদিতে সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে 

থাকেন । 

মুসলমানদের এই ইবাদত ও বিশ্ব সম্মেলনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার দৃষ্টান্ত 

বর্তমান তথাকথিত সভ্য দুনিয়ায়ও পাওয়া যাবে না। আজকের বিশ্বে বহু 

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন দেখা যায়, যেগুলো দাবি করে, জাতিগুলোর মধ্যে 
শান্তি ও সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে তারা কাজ করছে । কিন্তু এর কোনোটিই হজের 
সাথে তুলনীয় নয় | এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের তারতম্য এভাবে চিহ্নিত করা যায় । 

১. হজ কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠন প্রধানদের সম্মেলন নয়, বরং দুনিয়ার আনাচে- 
কানাচে থেকে সব জাতির সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব এখানে দৃশ্যমান । 
হজের বিশ্ব শান্তির বাণী আধ্যাত্মিক চেতনাসমৃদ্ধ ও হাজীদের মাধ্যমে সারা 
দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার এক বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনাএর মধ্যে রয়েছে । 

২. অন্যান্য বিশ্ব সংস্থায় অংশগ্রহণকারীরা বস্তুগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং নিজস্ব 
স্বার্থ হস্তগত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন; অথচ হাজীদের ধ্যানে-জ্ঞানে থাকে 
আধ্যাত্মিক চেতনা, আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দেয়ার পবিত্র অনুভূতি আর 
জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাথে প্রতিজ্ঞা নবায়নের নিরন্তর প্রচেষ্টা । 

৩. হজে আমির, গরিব, রাজা প্রজা পারস্পরিক পার্থক্যের পোশাক খুলে রেখে একই 
বেশ ধারণ করে ও একই লক্ষ্যে অনুগামী হয়, তারা লাববাইকা....' ধ্বনি মুখে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক্য ও সাম্যের অনুশীলন করে | আল্লাহতায়ালা কুরআন 
মজিদে যেখানে হজ ফরয হওয়ার বিধান ও হজরত ইব্রাহীমকে আ. বিশ্বময় এর 
জন্য আহ্বানের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তথা 
ইসলামী উম্মাহর স্বার্থগুলোর সাথে উল্লেখ করেন এভাবে: এবং মানুষের মধ্যে 
হজের জন্য ঘোষণা প্রচার করো । তারা তোমার কাছে আসবে হেঁটে এবং 
সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দুর-দূরান্ত থেকে । 
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যাতে তাদের কল্যাণ হয় এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে 
(হজের দিনগুলোতে) আল্লাহর নাম স্মরণ করে, 
তার দেয়া জন্তগুলো জবেহ করার সময়ে । 
অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং 
দুস্থ অভাবগ্রস্থকে আহার করাও । [সূরা হজ : ২৭-২৮] 
উপরিউক্ত আয়াতে ইসলামী উম্মাহর কল্যাণ ও 
স্বার্থ লাভ করাকে হজের একটি মৌলিক ও 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
“মানাফে" হচ্ছে ফানফাআত'-এর বহুবচন | এর 
মধ্যে সব ধরনের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থ ও কল্যাণ 
শামিল রয়েছে ৷ তবে যে স্বার্থ ও কল্যাণটি অন্য 
সব স্বার্থ ও কল্যাণকে শামিল করে তা হচ্ছে 
মুসলমানদের মধ্যকার এঁক্য ও সংহতি । কুরআন 
মজিদের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে যার ওপর 
বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


সমগ্র বিশ্বে একক ইসলামী হুকুমতের চিন্তা 
ও পরিকল্পনা 


ইসলামী এক্যকে ত্শেগান থেকে বাস্তবে রূপ 
দেয়ার জন্য অনিবার্য প্রয়োজন হচ্ছে, সমগ্র 
দুনিয়ার ইসলামী উম্মাহকে একই হুকুমতের 
ছায়াতলে একই ইমাম বা খলিফাতুল মুসলেমিনের 
নেতৃত্বের অধীনে থাকতে হবে । হয়তো বিশ্বের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি খুবই কঠিন, 
জটিল ও অসম্ভব বলে মনে হবে । কিন্তু আমরা 
তো অন্তত এই সত্য ও বাস্তব চিন্তাধারাটি 
আমাদের মনে ও সমাজে পুনরুজ্জীবিত করতে 
পারি। মূলত একটিই হচ্ছে কুরআন মজিদে 
নির্দেশিত আল্লাহর রজ্জরকে আঁকড়ে ধরার বাস্তব 
কর্মপন্থা । “তোমরা আল্লাহর রজ্ঘকে শক্তভাবে 
আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না" । 
[আলে ইমরান : ১০৩] 

দুনিয়ার মুসলমানদের অন্তরে এই প্রত্যাশাটি 


হজের মওসুমের খুতবাগুলোকে সমৃদ্ধ করা 
হজের মওসুমের ওয়াজিব, মুসতাহাব খুতবাগুলো 
যেমন আরাফাত, মিনার খুতবা বিশেষ গুরুত্বের 
সাথে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে । খুতবায় 
অবশ্যই বিদায় হজে রাসুল ক্র্র-এর বিদায় হজের 
খুতবার ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর ছায়াপাত থাকতে 
হবে । ইসলামী জাহানের সমস্যাবলি উত্থাপিত ও 
এর সমাধানের নির্দেশনা থাকতে হবে | ইসলামী 
দেশ ও সমাজগুলোর জন্য আগামী এক বছরের 
দিকনির্দেশনা উপস্থাপিত হতে হবে । এ ক্ষেত্রে 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষে একটি কমিটি 
হজের খুতবাগুলোর বিষয়বস্তু নির্ধারণে দায়িত্ 
পালন এবং পরামর্শকের ভূমিকা পালন করতে 
পারে । 


মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ 


মানাফিয়া লাহুম' বাক্যের মধ্যে শীমিল রয়েছে । 
এ ছাড়া আয়াতের সমাপনী বাক্যপগুলোর দ্বারা 

য়মান হয়, হজের মধ্যে গরিব ও অভাবী 
লোকদের স্বার্থের অনুকূলে অর্থনৈতিক কর্মসূচি 
থাকতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন “দুস্থ অভাবগ্রস্থকে আহার করাও' এই 
বাস্তবতাটি কেউ অস্বীকার করে না, দুনিয়াতে 
গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক 
জাতির নিজস্ব অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত ও 
শক্তিশালী থাকতে হবে | এ ক্ষেত্রে হজের মওসুম 
ইসলামী জাহানের মধ্যে সংযোগ সড়কের ভূমিকা 
পালন করতে পারে । মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ 
অর্থাৎ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, আবু 
সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে বাধা দেয়ায় 
রাসুল এ্র্ী সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর রাহে 
জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন । 
বর্তমানেও মুসলমানেরা হজের মওসুমে 


ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এক্য ও সংহতি না থাকার 


কাপড়চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র খরিদ করাকে 


অন্যতম মৌলিক প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, উম্মাহর 


দৌষণীয় মনে করে না, কাজেই ইসলামী চিন্তাবিদ 


বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় না 


ও ব্যবসায়ীরা হজের মওসুমে ইসলামী জাহানের 


থাকা । পরস্পরের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাময় শক্তি 
সম্পর্কে যথাযথ তথ্যের অভাব | হজের মওসুম 


অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য নিজেদের 
চিন্তা-গবেষণাকে কাজে লাগালে দোষের কী 


এ অভাব পূরণে সুন্দর ভূমিকা পালন করতে 
পারে৷ এই অপূর্ণতাটি দূর করার জন্য সৌদি 


আছে? 
এখানে আমাদের জন্য স্মরণীয় হচ্ছে, মক্কা 


আরব সরকার যে সময় প্রতি বছর প্রত্যেক 
দেশের হাজীদের সংখ্যার কোটা ঘোষণা করেন, 
তখন এ বিষয়টিও যেন বাধ্যতামূলক করেন যে, 
প্রত্যেক দেশের হজ কাফেলার সাথে এমন 
বইপুস্তক থাকতে হবে, যাতে ওই দেশে 
ইসলামের আগমন, প্রভাব, ইসলামী এঁতিহ্য, 
ইসলামী প্রতিষ্ঠানাদি, ইসলাম ও মুসলমানদের 


লালন করা হলে, তা দুনিয়ার বুকে ইসলামী এক্য 


জন্য সে দেশের কৃতী সন্তানদের খিদমত ও 


ও শক্তির অনুভূতি ও চেতনাকে প্রস্ফুটিত করবে । 
হা চিন্তাধারাই আমাদের মন ও চেতনাকে ইমাম 


অবদানের বিবরণ থাকবে । এসব বইপুস্তক হজের 
মওসুমে উপস্থাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক 


মাহদী এরটি-এর ইনসাফপূর্ণ বিশ্ব রাষ্ট্রের লক্ষ্যে 


মিডিয়া প্রদর্শনীর কথা বিবেচনা করা যায়, যা 


পরস্পরের "কাছাকাছি টেনে আনবে । এ ক্ষেত্রে 


বিশ্বের সব মুসলমানের পরস্পরের সাথে পরিচয় 


ইসলামী বিশ্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারণা ও 
চেতনা সৃষ্টি এবং অনৈক্য ও বিচ্ছিননতার ক্ষতি 
সম্পর্কে সতর্ক করা; বিশেষ করে গেল শতাব্দীতে 
ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের স্মৃতিচারণ ও কারণ 
বিশ্লেষণ বাস্তব কর্মপন্থা হতে পারে বলে 
প্রতীয়মান হয় । ইসলামী রাষ্ট্রপ্তলোর মধ্যে একটি 
কনফেডারেশন গঠন, তাদের মধ্যে শক্তিশালী 
কমন মার্কেট ও শান্তি রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
ইসলামী জাহানে একক ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে 
পারে । 


কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 


হজের অর্থ হদয়ঙ্গম করা 
হজের শিক্ষাপ্তলোর দ্বারা লাভবান হওয়ার 


লাভ ও অধিকতর সংহতির কার্ধকর কর্মপনণ হতে 
পারে । 


ইসলামী উম্মাহর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য 
পরিকল্পনা গ্রহণ 

হজের মওসুমে হজের অনুষ্ঠানাদি পালনের সাথে 
অর্থনৈতিক তৎপরতার কোনো বিরোধ নেই । এ 
বিষয়ে নবী করিম আ্্-এর একটি হাদিস 
প্রণিধানযোগ্য । ইমাম বুখারী একট হাদিসটি 
এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন । আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস ই বর্ণনা করেন, ইসলামপূর্ব জাহেলি 
যুগে ওকাজ, মেজান্নাহ ও যুল মাজা ছিল 
অন্যতম মেলা (লোকেরা সে গুলোতে ব্যবসায়িক 
কার্যক্রম, বেচাকেনা করত)। ফলে (হজের) 


নগরীর গোড়াপত্তনের পর হজরত ইবরাহীম 
£ধরব্টি আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করেন তাতে 
অর্থনৈতিক কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করেন । যেমন- 
তিনি আরয করেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমি আমার সন্তানদের মধ্যে কতককে তোমার 
ঘরের কাছে এমন উপত্যকায় বসবাসের জন্য 
রেখে যাচ্ছি, যা চাষাবাদহীন, হে আমাদের 
প্রতিপালক যাতে তারা নামায কায়েম রাখে । 
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলমূল দ্বারা 
রুজি দান করুন । সম্ভব তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করবে? | [সূরা ইবরাহীম : ৩৭] 

এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রস্তাবটি উত্থাপন 
করতে চাই, হজের মওসুমে মক্কা নগরী বা 
জেদ্দায় ইসলামী দেশগুলোর বাণিজ্যিক সামর্থ্য ও 
সম্ভাবনা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক ক্যাটালগ 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোক । যাতে হজের 
কার্ধাদি সম্পন্ন করার পর হজে অংশগ্রহণকারী 
ইসলামী দুনিয়ার বণিক সমপ্রদায় ও রাষ্ট্রীয় 
কর্মকর্তারা প্রদর্শনী পরিদর্শন ও ইসলামী 
জাহানের বাণিজ্যিক সমপ্রসারণের পথ খুঁজে বের 
করতে পারেন । 

পরিশেষে নিবেদন করতে চাই, হজের শিক্ষাগ্তলো 
সম্পর্কে গণসচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য 
ইসলামী জাহানের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃবৃন্দের তরফ 


মওসুমে ব্যবসায়িক লেনদেনকে মুসলমানেরা 


উদ্দেশ্যে হজ সম্পর্কে কুরআন মজিদের আয়াত, 


দৌষণীয় ও গোনাহের কাজ বলে গণ্য করে । এ 


নবী করিম এ্-এর হাদিস এবং মক্কা ও মদিনার 
পবিত্র স্থানগ্তলোর ইতিহাস তাফসির ও বিশ্লেষণ 


প্রসঙ্গে তখন এ আয়াতটি নাধিল হয় : “তোমাদের 
জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ সন্ধান করাতে 


আকারে আলোচিত এবং সারা দুনিয়ায় প্রচারিত 
হতে হবে । তখনই পবিত্র হজের শিক্ষা ও লক্ষ্য 
সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং পবিত্র 


দোষের কিছু নেই" [আল-বাকারা : ১৯৮] অর্থাৎ হজের 
মওসুমে | [সহীহ আল-বুখারী] 
উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 


কাবাঘর, মানব জাতির জন্য হেদায়াতের বাতিঘর 
তা সবার উপলব্ধি করা সম্ভব হবে । 


নভেম্বর”১১ 


হজের সময় ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি সম্পাদন সে 
সব স্বার্থ ও কল্যাণের অন্তর্গত, যা 'লিয়াশহাদু 


থেকে উলি-খিত বিষয়বস' বা অন্যান্য বিষয় আর 
নিজ নিজ দেশের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ সংবলিত 
বাণী প্রদানের রেওয়াজ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে 
হবে । ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করতে পারে | মহান আল্লাহতায়ালা 
আমাদের হজ ও বিশ্ব সম্মেলন থেকে পুরোপুরি 
লাভবান হওয়ার তাওফিক দান করুন 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক 


[) আত্তার্তহীদ 
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ঈদুল আযহার গরুতৃ ও শিক্ষা 


” 


মুহাম্মদ জোহর্ল ইসলাম 


কুরবানিকে আরবী ভাষায় উযহিয়া বলা হয়। 
উযহিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, সেই পশু 
যা কুরবানির দিন যবাই করা হয়। শরীয়তের 


যে, নবী করীম ঞ্ু্র এক সময় মদীনায় আগমন 


তাদেরকে “জীবনোপকরণস্বরূপ যে সব চতুস্পদ 


করলেন যখন তাদের নিকট (মদীনাবাসী) এমন 
দু'টি দিন উপস্থিত ছিল,যে দিন দু"টিতে তারা 


পরিভাষায়, আল্লাহর সস্তৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 


খেলা-ধুলা করতো । মহানবী হযরত মুহাম্মদ ভ্জ 


নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পশু যবাই করাকে উহহ্যিয়া 


তাদের প্রশ্ন করলেন, এই দু'টি দিন কী? তারা 


বা কুরবানি বলা হয় । বিশ্বমুসলিম পরম ত্যাগের 
নিদর্শন স্বরূপ যিলহজ মাসের এঁতিহাসিক ১০ 


বললো ইসলাম পূর্বযুগে এই দিন দুটিতে আমরা 
খেলা-ধুলা করতাম রাসুলুল্লাহ রঞ্জু বললেন: 


উর 


তারিখ মহাসমারোহে পশু যবাইয়ের মাধ্যমে ত্যাগ 


আল্লাহ তায়ালা এই দু"দিনের পরিবর্তে এই 


তিতিক্ষা তথা কুরবানির যে আনন্দ উৎসব পালন 


দু'দিন অপেক্ষা উত্তম দু'টি দিন তোমাদেরকে 


জন্ত দিয়েছি সেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করে (আল্লাহর নামে কুরবানি করে)। 
[সুরা হজ : ৩৪] 

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমরা তথা শেষনবী হযরত 
মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-এর অনুসারীগণ যে কুরবানি করে 
থাকি তা মূলত হযরত ইবরাহীম /পরবি-এর 
অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা সমুন্নতকরণ অর্থাৎ 
ইবরাহীম এ্ট্ি-এর সুন্নত। হাদীসে ও 


করে থাকেন তা-ই ঈদুল আযহা” । ঈদুল 
আযহা" শব্দদ্ধয় আরবী | যার অর্থ দীড়ায় আত্ম- 
ত্যাগের খুশি তথা আত্োৎসর্গ কিংবা 


(মুসলমানদের) দান করেছেন, ঈদুল ফিতর" 


উর 


সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর রাসুল ভর 


এবং ঈদুল আযহা (আবু দাউদ, সুনান) । 


কুরবানিকে “তোমাদের পূর্ব পিতা হযরত 


মুসলিম জীবনের এই ঈদ উৎসব (ঈদুল আযহা) 


আত্মবলিদানের আনন্দ । এই ঈদে আত্মত্যাগের 
মহান শিক্ষা রয়েছে বলেই এই ঈদকে ঈদুল 
আযহা” বা কুরবানির ঈদ বলা হয়। প্রাচ্যের 
দেশসমূহে এই ঈদে সাধারণত গরু যবেহ করা 
হয় বলে একে “বকরে ঈদ" বা গরু যবাইয়ের ঈদ 
বলা হয় । নির্ধারিত নিয়মে উঠ কিংবা অন্য কোন 
পশু যবাই করাকে আরবীতে “নাহর' বলা হয়ে 
থাকে আর ঈদুল আযহার দিনে এই নাহর 
অনুষ্ঠিত হয় বলে একে “ইয়াওমুন নাহর, নাহরের 
দিবস বলা হয় । 

কুরবানির উপধযুক্ত সংজ্ঞা ও অর্থসমূহ 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের 
এই ঈদ বা আনন্দের সাথে অন্য কোন ধর্মের 
আনন্দ উৎসবের বিন্দুমাত্রও তুলনা করা চলে না। 
মুসলমানদের ঈদ অন্যান্য সকল ধর্মের আনন্দ 
উৎসব থেকে সম্পর্ণ স্বত্ব এবং এর 
বৈশিষ্ট্যসমূুহও ভিন্নতর । এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত 
সাহাবী হযরত আনাস ঞ্ক্-এর বর্ণনা করেছেন 


নভেম্বর*১১ 


যে অন্য সকল ধর্মের আনন্দ-উৎসব থেকে শ্রেষ্ঠ 
এবং পবিভ্রতম তা প্রমাণের জন্য আর কোন 
উদাহরণের প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই । 


কুরবানির সূচনা 


ইবরাহীম £ঞরি-এর সুন্নত" বলে অভিহিত 
করেছেন। 

কুরবানির গুরুত্ব তাৎপর্য ও শিক্ষা 

মুসলিম জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব তাৎপর্য 
অপরিসীম । পূর্বেই বলা হয়েছে, ঈদুল আযহা 


কুরবানি তথা আত্মত্যাগের এই পদ্ধতি আদি 


অন্য আর সকল ধর্মের নিছক আনন্দ-উৎসবের 


পিতা হযরত আদম /পরদি-এর বড় দুই পুত্র 
হাবিল ও কাবিল দিয়েই শুরু হয় । এই প্রসঙ্গে 


মত কোন ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হওয়া নয় 
বরং এই আনন্দ এই উত্সব আত্মশুদ্ধির উৎসব, 


মহান আল্লাহ বলেছেন, হযরত আদম /পরধ-এর 
দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে 


এই উৎসব নাফসের খাহেশাতকে যবাই করে 
স্থায়ী আমিত্ৃকে বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিভাবে বিশ্ব 


শুনিয়ে দিন, যখন তারা উভয়ে হোবিল-কাবিল) 


প্রভুর নিকট আত্ম-সমর্পণের উৎসব | এই উত্সব 


কুরবানি করেছিল তখন একজনের কুরবানি কবুল 
হলো এবং অন্যজনের কবুল হলোনা । [সুরা আল- 
মায়িদা : ২৭] 

কুরবানির এই বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে 
যুগে সকল উম্মতের উপর বিদ্যমান ছিল যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে: আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 


পালন করেই আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য 
হয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ । এই 
ঈদুল আযহার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়াই 
তিনি (ইবরাহীম এপি) সমগ্র মুসলিম বিশ্বের 
জাতির পিতা হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন 
করেছিলেন । তার এই তুলনাহীন সফল পরীক্ষার 
বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট কিয়ামত 


[| আত্তার্তহীদ ৫ 
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পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহ রববুল আলামীন 
অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চমৎকার ভাবে মহাগ্রন্থ 
আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যেমন বলা 
হয়েছে, “তিনি (হযরত ইসমাঈল /প্ইি) যখন 
তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মত 
(বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলেন, তখন 
(একদিন) তিনি (হযরত ইবরাহীম /মিই) 


কোন মূল্য নেই আল্লাহর নিকট সেই আমলই 


আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি 


গ্রহণযোগ্য যার প্রেরণা দেয় তাক্ওয়া তথা 
তাক্ওয়ার তাগিদেই যে কাজ সম্পাদন করা হয় 
তা-ই মহান আল্লাহ কবুল করে থাকেন । যেমন 
আল্লাহ বলেন, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের 
(আল্লাহভীরুদের) কুরবানি কবুল করেন |" [সুরা 
আল-মায়িদা : ২৭] 


বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি 
যেন তোমাকে যবাই করছি (বলতো এ ব্যাপারে) 
তোমার অভিমত কি? (পিতার স্বপ্নের কথা শুনে) 
তিনি বললেন, হে আমার আববাজান, আপনাকে 
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) যা আদেশ করা হয়েছে 
আপনি অবিলম্বে তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ্‌ 
আপনি আমাকে (এই কঠিন সময়ে) ধৈর্যশীলদের 
মধ্যেই পাবেন । অত:পর যখন তারা (পিতা-পুত্র) 
দ'জনেই (আল্লাহর ইচ্ছার সামনে) আত-সমর্পণ 
করলেন এবং তিনি তাকে যেবাই করার জন্য) 
কাত করে শুইয়ে দিলেন । তখন আমি তাকে ডাক 
দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম /রসর! আপনি 
(আমার দেখানো) স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছেন, 
(আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে আমি মর্যাদা 
দান করব) মূলত: আমি এভাবেই সৎকর্মশীল 
মানুষেদের (তাদের কাজের) পুরস্কার দিয়ে 
থাকি । (আসলেই এটা কোন মানুষ যবাই করার 
আদেশ ছিল না) বরং এটা ছিল (তাদের উভয়ের 
জন্য আমার পক্ষ থেকে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা 
মাত্র । (এ কারণেই) আমি তার (পুত্রের) পরিবর্তে 
(আমার নিজের পক্ষ থেকে) একটি বড় কুরবানির 
জন্তু সেখানে দান করলাম | (তারপর) অনাগত 
মানুষদের জন্য (এই কুরবানির বিধানকে চালু 
রেখে) তার স্মরণকে অব্যাহত রেখে দিয়েছি । 
[সুরা আস্-সাফফাত : ১০২-১০৮] 


উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমাসমূহ সুষ্পষ্টরূপে প্রমাণ 


কুরবানির মাধ্যমে মানব প্রাণে তাক্ওয়ার সৃষ্টি হয় 
কুরআনের উপরের আয়াতগুলো সে কথারই 
জ্বলত্ত স্থাক্ষ্য প্রদান করে। আর কুরবানি 
তাক্ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে বলেই কুরবানিকে 


বললেন, এর (কুরবানির পশু) প্রত্যেকটি পশমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে । তারা আবার 
জিজ্ঞাসা করলেন বকরির পশসেমও কী তাই? 
বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে 
নেকি আছে। 

কুরবানির এ ফজিলত হাসিল করতে হলে 
প্রয়োজন সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা 
ও এঁকান্তিকতার, যে আবেগ অনুভূতি প্রেম 
ভালোবাসা ও একান্তিকতা নিয়ে কুরবানি 
করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা আল্লাহর 


সামর্থবান ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব করে দেয়া 


প্রিয়তম খলিল হযরত ইবরাহীম ঠা কেবল 


হয়েছে৷ যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু 
করেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানি 
করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে । 
[মুসনাদে আহমদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ] 

কী সাংঘাতিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই কুরবানির! 
তাই কোন সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে কুরবানিকে 
অবহেলা করার কোন সুযোগই নেই । অন্যত্র 
হযরত মুহাম্মদ এট থেকে বর্ণনা করেন তিনি 
বলেছেন, হে মানবগণ কুরবানি কর আখিরাতে 
সওয়াব পাবার আশায় পশুর রক্ত প্রবাহিত কর । 
কুরবানির পশুর রক্ত বাহ্যত যদিও মাটিতে পড়ে 
(এবং তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা হয়) কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহর ভান্ডারে জমা হয়ে 
যায় |” [তারগীব ও তাবরানী, যাদে রাহ, হাদীস : ৫৭] 

এই হাদীসে আরবী শব্দ 'হিরয' ব্যবহৃত হয়েছে, 
“হিরয' এমন সিন্দুককে বলে যার মধ্যে মানুষ 
আপন পোসাকাদি ও মূল্যবান জিনিস পত্র 
সযতনে সংরক্ষণ করে । অর্থাৎ কুরবানি পশুর রক্ত 
বাহ্যত: মাটিতে পড়লেও নবী ্্-এর বিবরণ 
অনুযায়ী তা আল্লাহর ভান্ডারে জমা হয় যায় এবং 


করে যে, পিতার হাতে কলিজার টুকরা আপন 
পুত্রকে খুন করিয়ে তথাকথিত নিষ্ঠুর দেবতাদের 
ন্যায় লাল রক্তপ্রবাহ দেখে পৈশাচিক আনন্দ ও 


কুরবানিকারীর জন্য পরকালীন পুঁজি হয়ে জমা 
হয়ে থাকে । যেমন অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, 
“হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম ক্ষ থেকে বর্ণিত 


উল্লাস উপভোগ করার উদ্দেশ্য ছিলনা মহান 
আল্লাহর ৷ বরং তিনি তাদের (হযরত ইবরাহীম 
/রধিইি ও ইসমাঈল /পরি) আল্লাহর প্রেম ও 
আত্মত্যাগের বাস্তব মোহড়ার অবতারণা করে 
মানুষের সম্মুখে আদর্শ মুসলিমের 
(আত্মসমর্পনকারীর) নধির স্থাপন করতে 
আদর্শ এবং কীর্তি দেখাতে তার (আল্লাহর) সমস্ত 
সুষ্টিকুলকে... ৷ তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় 
যে, কুরবানি মূলত একটি পরীক্ষা ৷ এ পরীক্ষায় 
যে যতবেশী ইবরাহীমী ত্যাগের আদর্শ দেখাতে 
সক্ষম হবে সে ততবেশি সফলকাম হবে । এই 
প্রসঙ্গে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর নিকট 
পৌছায় না এর গোশত ও রক্ত (শুধু) পৌছায় 
তোমাদের তাক্ওয়া (অর্থাৎ সত্যিকার 
আল্লাহভীরুতা) ।* [সুরা আল-হজ : ৩৭] 

যে কুরবানির সাথে তাক্ওয়া এবং আবেগ, 
অনুভূতি নেই, আন্মাহর দৃষ্টিতে সে কুরবানির 


নভেম্বর”১১ 


তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ক্রস্র-এর সাহাবীগণ 
জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই 


গোশত খাবার আশায় নয় বরং আল্লাহর রাহে 
নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার এক দৃপ্ত স্বপথের 
নাম কুরবানি । প্রকৃত পক্ষে সত্যিকার 
কুরবানিদাতা কেবল পশুর গলায় ছুরি চালায় না 
বরং সে ছুরি চালায় তার নাফসের তথা প্রবৃত্তির 
কুমন্ত্রণার গলায় । আর এটাই মূলত কুরবানি, 
আর এটাই কুরবানির সত্যিকার শিক্ষা । 
আলোচনার ত্্রীন্তিলগ্নে এসে আমরা 
সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে ঈদুল আযহা 
বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অনুষ্ঠিত জাগতিক অনুষ্ঠান 
সর্বস্ব কোন আনন্দ-উৎসবের নাম নয় বরং ঈদুল 
আযহা মসলিম জীবনকে কলুষমুক্ত করে খাঁটি 
আল্লাহর প্রেমিক বানিয়ে দেয় । সৃষ্টি করে মুসলিম 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তাকওয়া সেই সাথে 
ভোগে নয় বরং ত্যাগ্যের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠে সমগ্র বিশ্বের মসলিম জনতা । ত্যাগের অপূর্ব 
মহিমায় মসলমানগণ হয়ে উঠেন মহিয়ান-গরিয়ান 
তাইতো কবি বলেছেন, 

ঈদ চলে যায় 

ঈদ হাসতে শিখায় ভালোবাসতে শিখায় 

ত্যাগের মহিমা শিখায়... ।' 
আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ঈদুল আযহার 
প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রহণ করার তাওফিক দান 
করেন । আমীন । 


লেখক : উপাধ্যক্ষ, বিড়ালদহ ফাজিল (ডি) 
মাদ্রাসা, শিবপুর হাট, পুঠিয়া রাজশাহী 


মিডিয়া ও ইসলাম সম্প্রতি বাংলাদেশ নীর্ষক 
১১নভেম্বর, জুমাবার, সকাল ৯টা, ছমদর পাড়া 
বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগরাম। 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 
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ই 
আল্লাহ পাকের প্রেম ও ভালবাসার জ্বলন্ত নিদর্শন 
স্বরূপ তার সন্তুষ্টি কামনার লক্ষ্যে তারই পথে প্রিয় 
জন্তু উৎসর্গ করার চিরাচরিত নিয়মটি মানব 
আবির্ভাবের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত । সৃষ্টির 
আদিকাল থেকে প্রতি ধর্মে প্রতি যুগে কুরবানির এ 
প্রথা চালু রয়েছে৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেন, “আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানির 
প্রথা জারি রেখেছি । যাতে তারা আল্লাহর দেয়া 
চতুস্পদ জন্তর ওপর আল্লাহর নাম নেয়, [সুরা আল- 


করেছিলেন, ইসহাক প্র নয় । অতএব এটা 


সুস্পষ্ট যে, কুরবানি ইসমাইল /ট্ি-এর 
.. হয়েছিল । ইসহাক /ররি-এর নয় | 
[অপরদিকে ইহুদি ও থিস্টান সম্প্রদায়ের মতে, 


কুরবানির আদেশ ইসহাক /্রব-এর প্রতি 


না হয়েছিল ইসমাইল /পি-এর প্রতি নয়, বর্তমান 
বাইবেলের বর্ণনা: “অতপর খোদা আবরাহামের 


পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন, হে 
আবরাহাম! তিনি জবাব দিলেন, আমি উপস্থিত 
আছি। তখন খোদা বললেন, তুমি তোমার 
একমাত্র আদরের পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে 


. সুরিযা দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে 


ইসহাক /পমব-এর নয় 


হযরত ইবরাহিম এ৫মছ্টি তার যে পুত্রকে যবেহ 
করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি কি ইসমাইল 
/ি্ না ইসহাক পি? এ সম্পর্কে কুরআনের 
বর্ণনাপ্রবাহ দ্বারা বোঝা যায়, হযরত ইরাহিম 
£যি-এর প্রথম পুত্রেরই কুরবানি হয়েছিল । 
করার সময় আল্লাহর নিকট একটি সৎপুত্রের জন্য 


হজ ₹ ৩৪]। তবে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
কুরবানির প্রচলন হয় হযরত আদম /পবইি-এর 


দুআ করছিলেন । অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সুসংবাদ দেয়া হলো যে, শিগগিরই তার ওঁরসে 


দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাধ্যমে | উভয়ের 
কুরবানির কাহিনি ও প্রেক্ষাপট হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (্ঈ-এর একটি চর্ণনায় বিস্ত 
রিত আলোচনা হয়েছে । হযরত আদম /রি- 
এর দুই পুত্র হাবিল আর কাবিল । মা হাওয়া 
নট প্রত্যেকবার এক জোড়া সন্তান প্রসব 
করতেন । বিয়ে ছিল হারাম । তাই তখন একগর্ভে 
জন্ম লাভ করা ছেলের সাথে ভিন্ন গর্ভে জন্ম লাভ 
করা মেয়ের বিয়ের নিয়মই প্রচলিত ছিল । এবার 
কাবিলের জমজ বোনটি ছিল সুশ্রী । জমজ হওয়ার 
কারণে তাকে কাবিল বিয়ে করার নিয়ম না 
থাকলেও তার জেদ ও হঠকারিতা ছিল যে, সে 
থাকে বিয়ে করবেই । অপরদিকে শরীয়তের প্রথা 
তাকে বিয়ে করার হকদার ছিল হাবিল। হক 
হিসেবে সেও তাকে বিয়ে করার দাবি করল | এই 
দ্বন্দের ফয়সালা হলো প্রত্যেকে আল্লাহর সানিধ্য 
লাভে কিছু কুরবানি করবে । যার কুরবানি কবুল 
হবে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে | হাবিল একটি 
দুম্বা ও কাবিল কিছু ফল ফলাদির কুরবানি পেশ 
করল । তখনকার দিনে কুরবানি কবুল হওয়ার 
আলামত ছিলো, আকাশ থেকে আগুন নেমে 
কবুলকৃত কুরবানিকে জ্বালিয়ে ফেলত । যথারীতি 
আগুন এসে হাবিলের কুরবানিটি খেয়ে ফেললো । 


আর কাবিলের কুরবানি ঠিক সেভাবে পড়ে রইল । 
[তাফসীরে ইবনে কসির, খ. ২, পৃ. ৪৮] 


নভেম্বর*১১ 


সহনশীল পুত্র জন্ুগ্রহণ করবেন । পরবতীতে সে 
পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে তিনি যখন পিতার 
সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন, ঠিক 
সে-সময় তাকে কুরবানি করার প্রত্যাদেশ এল । 
সুতরাং ঘটনার ধারবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে 
যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহিম /পবই-এর 
প্রথম পুত্র । আর এটি সর্ব সিদ্ধান্ত যে, হযরত 
/রিই-এর প্রথম পুত্র আর হযরত ইসহাক /এয় 
ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র । তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হল যে, কুরবানি ইসমাইল /ঞ্ি-এর হয়েছিল । 
দ্বিতীয়ত পুত্র কুরবানির ঘটনাটি মক্কা মুকার্রামার 
নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল । যার 
কারণ স্বরূপ আরবদের মধ্যে সর্বদা হজের সময় 
কুরবানির প্রথা চলে আসছে। তাছাড়া ইবরাহিম 
/পারি-এর পুত্রের বদলে বেহেস্তে থেকে যে দুম্বা 
প্রেরিত হয়েছিল তার শিং সহস্র বছর অবধি 
কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ঝোলানো ছিলো । ইবনে 
কসির একথার সমর্থনে একাধিক বর্ণনা 
এনেছেন । 

হযরত সুফয়ান আস-সওরি বলেন, সে 
দুম্বার শিং আবহমানকাল ধরে কাবায় ঝোলানো 
ছিলো । হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে 
কাবাগৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে তা ভক্মিভূত 
হয়ে যায় । বলাবাহুল্য মন্কা ইসমাইল /ঞধ্ই বাস 


পাহাড়ের কথা বলব সে পাহাড় তাকে কুরবানির 
জন্য পেশ কর 1" [বাইবেল, জন্ম অধ্যায় ২২, ১৩২] 

এখানে কুরবানি করার ঘটনাকে ইসহাক /পিি- 
এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে 
দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদি ও খিস্টান জাতি 
ইসমাইল /গ্রি-এর স্থানে ইসহাক /প্ট্ি-এর 
নাম উল্লেখ করেছেন। কেননা জন্ম অধ্যায়ের 
উপরোক্ত বাক্যাবলিতে “তোমার একমাত্র পুত্র' 
কথাটি স্পষ্টাক্ষরে রয়েছে । আর এটা চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত যে, ইসমাইল /পধইই ইবরাহিম /প- 
এর একমাত্র পুত্র ছিলেন । ইসহাক /এয়ত্টি তার 
দ্বিতীয় পুত্র । যেমন- উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, 
“যখন হাজেরার গর্ভে আবরাহামের পুত্র ইসামইল 
জন্গ্রহণ করেন তখন আবরাহামের বয়স ছিল 
৮৬ বছর | [জন্ম ১৬-১, ৪, ১০, ১৬] এরপর ইসহাক 
£ররব্র-এর জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে, 
এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল তখন 
আবরাহামের বয়স ছিল ১০০ (একশত বছর) । 
[জন্ম ২১-৪] বোঝা গেল, ইসমাইল /পরমবিইই 
ইবরাহিম £রবিএর একমাত্র পুত্র ছিলেন । 
কাজেই কুরবানির বিষয়টি ইসমাইল /পম-এর 
সাথে জড়িত। ইহুদি ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
ইসমাইল /্ি-এর জন্মের সময় ইবরাহিম 
/যত্ি-এর বয়ষ হয়েছিল ৮৬ বছর এবং ইসহাক 
£ঘি-এর জন্মের সময় তার বয়স ছিল পূর্ণ 
একশ বছর । অধিকন্তু তাদের কোন কোন গ্রন্থে 
একমাত্র পুত্রের স্থলে প্রথম পুব্রেরও উল্লেখ 
রয়েছে। ইহুদিরা নিজেদের তরফ থেকে 
দুরভিসন্ধীমূলক ইসহাক শব্দটি জুড়ে দিয়েছে । 
কারণ ইসহাক এবি তাদের পিতৃপুরুষ । আর 
ইসমাইল /ট্রি হলেন আরবদের পিতৃপুরুষ । 
[তাফসীরে ম'আরেফুল কুরআন থেকে সংগৃহীত] 

সর্বপ্রথম কুরবানির স্থান 

বিভিন্ন তাফসীর ও তারিখের কিতাবাদি দ্বারা 
একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সিরিয়ার 
রাজধানী দামেক্ষের নিকটেই হাবিল ও কাবিল 
তাদের কুরবানি দিয়েছিলেন । 


[ফাযায়েলে ও মাসায়েলে কুরবানি, মুফতি মোহাম্মদ আলী কর্তৃক 
সংকলিত] 


ফটিকছড়ি, চষ্টাম 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


০/।9 ৯৭।//।। 
কুরবানী : মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ দো. বা.) 


কুরবানীর সূচনা 


বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে বিধান চালু 
আছে, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
এবং প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই 
প্রতি বছর তা করতে হয় । এ কুরবানীর ইতিহাস 
বনু প্রাচীন । আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে 
কুরবানীর ধারা সূচনা হয় । যখন তাঁর দু” পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিপ্ত হয় । তারাই প্রথমে 
কুরবানী পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু 
পাল হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে কুরবানীর 
জন্য পেশ করেন। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী 
আসমান হতে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী 
পুড়ে ফেলল আর কাবীলের কুরবানী পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ হাবীলের কুরবানীটি 
কবুল হয়েছে । এই বিষয়টি কুরআন শরীফের 
সূরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর পুর্রদ্ধয়ের 
অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি পরবর্তীতে প্রায় 
সকল জাতি অনুসরণ করে আসছিল । সূরা হজ্জের 
৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
4০০158৬0585 
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“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত 
জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে 1 
সুতরাং বুঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি কুরবানীর 
এশী নির্দেশে নতুন কোন বিধান নয় । এটি 
মানবজাতির সূচনাকাল থেকে চলে আসা একটি 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের 
বিবর্তনে এ কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না 
করে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লীহ তায়ালা তার কুদরতের 
ফয়সালায় ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে বিশেষ 


সংকলনে : মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 


আমাদের কী? তিনি বলেন, “কুরবানীর পশুর 


সব অগ্নি পরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলিলুল্লাহ খেতাবে ভূষিত হন, সে সবের 
মধ্যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল 


প্রতিটি লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে । 


(আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে জবেহ করে এঁশী 
নির্দেশ তামিল করার ঘটনাটি অন্যতম | ফলে 
আল্লাহর বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) 
“তুমি স্বপ্নের আদেশকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 
খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে দেন । হযরত 
ইসমাইল (আ.)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
গ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ 
কেয়ামত পর্যন্ত অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশী (রা.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, 


১এএজপিতগিডিঠ5৬ ০৪, 
১৩-৩ 25283 26 টি 9৫ ৫! 101 ৩1] 
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[658457155128518, 
ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 


মাঝে চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তাছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরা মুসলিম 
জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি হিসেবে 
খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 


৩+5$-6৮5৮৮7৯৮%5৮$৯ 
[৭০:০০ এ] ক্ষ 5০২24 


“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী মিল্লাতের 
অনুসরণ কর 1” 


কুরবানীর তাৎপর্য 

কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ ইবাদত ও 
হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি 
বিজড়িত সুন্নাত । হযরাতে ছাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন 
যে 


3৫:5 


নে 


01065210015 রা 
0৩ ২১১৪৪ 1এ১ 2৮0157176885552 


তি ৬৪ চি এ) 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম 


ভাবে এ কুরবানীর ধারাকে কেবল তারই জন্য 


(আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি সুন্নাত ।' 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । হযরত 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 
নভেম্বর*১১ 


সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এতে 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ২:৯৫ 


আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক 
প্রিয় নহে। কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের ময়দানে 
উপস্থিত করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা 
হবে । আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট কবুল 
হয়ে যায় । সুতরাং এ সব নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে 
কুরবানী করে তোমরা সন্তষ্ট থাক ।* 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, তার 
গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার চামড়া-হাড় 
দ্বারা তো আমরাই উপকৃত হচ্ছি । কুরবানীর পশুর 
কোন কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। তাহলে 
এই কুরবানীর উদ্দেশ্য কি? কালামে পাকে 


টি 110.2৩1৯ 
[৮%:ল-] চা 582] 
কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তায়ালার নিকট 


পৌঁছে না, পৌঁছে না তার রক্তও। তবে 
তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে যায় 1 


ও আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনদ, ১০:১৮৪৮০ 
+ তিরমিযী, আস-সুনান, ১৯:১ (১৪১৩) 
৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাতসমূহ 

১) শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা সাধ্য 
সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। ২) 
মেছওয়াক করা । ৩) গোসল করা ৷ ৪) উত্তম 
কাপড় পরিধান করা । ৫) খোশবু লাগানো । ৬) 
সকালে জামায়াতে নামায আদায় করা । ৭) 
সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া | ৮) কিছু না 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 


করা ওয়াজিব ।২ যদি এক ভাই এর নামে 


নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1 

মাসআলা : গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন জন্ত ক্রয় 
করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে 
যাবে । কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের পর্যায়ে 


খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও কুরবানীর পরে 
খাওয়া । সম্ভব হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা । ৯) উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া । ১০) ঈদের 
নামায ঈদগাহে পড়া । ১১) ঈদগাহে যাতায়াতের 
সময় রাস্তা পরিবর্তন করা । ১২) কোন ওজর না 
থাকলে পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া । ১৩) ঈদের 
জামায়াতের আগে ইশরাকের নামাযসহ কোন 
ধরনের নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 


মাসআলা : স্বাধীন মুকীম [স্থায়ী অধিবাসী) এবং 
কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট সদকায়ে 
ফেতর ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 
থাকে, তার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব 


মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর সময়ে 
শরয়ী মুসাফির অর্থ স্বীয় বাড়ি থেকে ৫৪ 
“১/'২' মাইল দুরত্বের সফরে থাকে, তাহলে এ 
ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।* উল্লেখ্য যে, 
সদকায়ে ফেতরের নেসাব বা পরিমাণ প্রকৃত 


এ 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ॥৮ 


মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উক্ত 
নিসাবের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় 
এবং নেসাবের মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা 
ব্যবসার মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় 

মাসআলা : বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
বিছানা, গদী, শামিয়ানা ইত্যাদি জরুরি 


পড়ে যা আদায় করা ওয়াজিব ।৯ 

মাসআলা : কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকেই 
ওয়াজিব হয়; স্ত্রী ও বড় সন্তান-সন্ততির পক্ষ 
থেকে ওয়াজিব হয় না ৮ 


মাসআলা : স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানী করা 
এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় ।১* হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে 
অপরের কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে ১৭ 


মাসআলা : যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু পিতার 
ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে । আর যদি ছেলেরা 
নিসাবের মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১* 


মাসআলা : যদি কোন বালেগ সন্তান নেসাব 


কুরবানী করা হয় তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা 
থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী থেকে 
যাবে 1৯ 


মাসআলা : কোন লোক যদি কুরবানীর জন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানীর দিন আসার পূর্বেই সফরে 
চলে যায় তাহলে সফরের মধ্যে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় ৫ 

মাসআলা বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট 
ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব 
নয় । 


মাসআলা : কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা গেল। 
যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে আরেকটি জন্ত খরিদ 
করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব 
হয়, তাহলে আরেকটি দেয়া জরুরি নয় ৭ 

মাসআলা : যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশীপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির নিকট 
রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা নেসাবওয়ালা 
ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানীর বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেয়া অসম্ভব হয় 
এমতাবস্থায় তাদের নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কোন বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 


ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।* 


করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব 1৮ 
মাসআলা : নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 


মাসআলা : কোন কোন স্থানে মানুষ এক বছর 
নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে আর এক 


ঈদের পূর্বে কুরবানী করার মান্নত করে তাহলে 
তার ওপর দ'টি কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ একটি 


বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 
বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা জায়েয 
নয় । বরং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি 
বছর শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের 
নামে করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা | 


মাসআলা : যদি কেউ নিজের নামে কুরবানী না 


আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয় । এজন্য এগুলোর 


করে অন্যের নামে করে, তাহলে তার নিজের 


মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ৮ 


জিম্মায় ওয়াজিব বাকী থাকবে 1৯ 
মাসআলা : যদি কোন মহিলার উসুলকৃত মোহর, 


মাসআলা : জমির মূল্য নেসাবের মধ্যে শামিল 


নেসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ 


নয় । কিন্তু তার ফসল যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
থাকে এবং তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে 1১ 


মাসআলা : নেসাবের মালিক হবার জন্য স্বর্ণ- 


হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1৯ 


মাসআলা : পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা : কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ 
থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত ব্যক্তির তরফ 
থেকে করে তাহলে জায়েয 1: কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে 
এবং তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে এটা 
যেমন জায়েয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানীও জায়েয, কিন্তু যদি এঁ ব্যক্তি অসিয়ত না 
করে যায় তাহলে এ কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকেই আদায় হবে; ছওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।৩ 


কুরবানীর পশু এবং শরীকদার 


মাসআলা : যদি কোন অধিক সম্পদশালী লোক 
শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা 


সকলের মালকে বন্টন করে যদি প্রত্যেকের ভাগে 


রৌপ্যের নেসাব পৃথকভাবে হওয়া জরুরি নয় বরং 


নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক 


দুটি মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের 
মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ৯২ 


৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

র : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩ 

” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯২, 
ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 


নভেম্বর”১১ 


আকেল-বালেগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে কুরবানী 


** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


ংশ দেয় তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 


২৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৯ 

২৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

২* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০০ 

২ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২০ 

২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৩ 

৩ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

ও ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

২ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


মাসআলা : ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা খাসী, 
দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয 
এবং এ জাতীয় পশুই কুরবানীর জন্ত 


মাসআলা : এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় জন্তু 
যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী 
জায়েয নয় 

মাসআলা : বকরী, খাসী, দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী 
দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী করতে 
পারে ।* যদি এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি 
কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী আদায় হবে 
না।৩ 

মাসআলা : কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও উটের 
মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক শরীক হয়ে 
কুরবানী করতে পারে ॥* 

মাসআলা : একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা কুরবানী 
করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, মহিষ ইত্যাদির 
সাত অংশের এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় ৩৮ 
মাসআলা : নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি উভয়ের 
মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে মাদীর কুরবানী 
উত্তম 1 


মাসআলা : যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো অংশ 
সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় তাহলে 
একজনেরও কুরবানী হবে না 1৯ 
মাসআলা : তবে হ্যাঁ, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা তিন 
শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো 
কারো অংশ যেন একভাগ থেকে কম না হয় ।*১ 
মাসআলা : এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য নৈকট্য 
লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন আকীকা, মান্নত, 
নফল কুরবানী প্রভৃতি 1 
মাসআলা : সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি শুধু 
গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার নিয়ত থাকে 
তাহলে সকলের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা : উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার পূর্বেই 
ংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সকলের নিয়ত 
জেনে নেয়া ** যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী বা 
নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে 
অংশীদার করা যাবে না 1৫ 


ৈ 


৩ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৪ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
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শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় করা 
হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত কোন 


বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, তাহলে কুরবানী 
জায়েয । এভাবে আমেরিকান গাই শুকুরের মত 


কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা পরিবর্তন করা 
ঠিক নয় ৬ 


না হয়ে গাই এর মত হলে কুরবানী জায়েয 1 
মাসআলা : কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 


মাসআলা : ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ অং 
ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম (সা.) বা পীর- 


সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব ৷ হাদীস শরীফে 
বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) খুব সুন্দর 


আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে দুরস্ত আছে। 
কিন্ত মাইয়্যতের নামে কুরবানী হবে না এবং 
মাইয়্যত সাওয়াবও পাবে না । কেননা মাইয়্যতের 
ভাগে কয়েকজন শরীক হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন 
শরীক একাই সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে এবং 
মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব পাবে 1 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার সময় 
যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি কোন লোক পরে 

₹শ নেয়, তাহলে ভালো, অন্যথায় আমি একাই 
কুরবানী দিব। তারপর এঁ গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়েয হবে; কিন্তু 
শর্ত হলো শরীক সাতজনের মধ্যেই সীমিত 
থাকতে হবে 1৯৮ 


হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী করেছেন 1% 
মাসআলা : খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
উত্তম 1৫5 

মাসআলা : গর্ভবতী জন্তর কুরবানী জায়েয । 
কিন্তু যদি বাচ্চা হবার সময় নিকটবর্তী হয়, তবে 
তার কুরবানী মাকরূহ 1% 
মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী বলে 
জানা ছিল না, কিন্তু জবেহ করার পর পেট হতে 
বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে জবেহ করে খাওয়া জায়েয 1 
মাসআলা : চুরির জন্ত ছারা কুরবানী করা জায়েয 
নয় 1৫? 


মাসআলা : যদি কোন জন্তু কারো নিকট নির্দিষ্ট 


মাসআলা : যদি জন্ত ক্রয় করার সময় কাউকে 


শের ওপর পালন করতে দেয়া হয়, তাহলে 


শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং পুরো গরুই 
একাই কুরবানী করার ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর 


পালনেওয়ালা তার মালিক হয় না। সুতরাং এ 
পালনেওয়ালা থেকে এ জন্ত ক্রয় করে কুরবানী 


মধ্যে কোন শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 


করা জায়েয হবে না । বরং তার প্রকৃত মালিকের 


কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে 
যে জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব | ধনী হলে তার 
জন্য শরীক নেয়া জায়েয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়েয । তারপরও যদি শরীক করে 
নেয় তাহলে এ গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 


নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে 1৮ 


মাসআলা : অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি কেউ 
তার বিনানুমতিতে দেয়, তাহলে কুরবানী সহীহ 
হবে না।৯ যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
তার পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি নেয়া 


মাসআলা : আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে পৃথক 
হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী ওয়াজিব ছিল 
না তথাপি শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে । সুতরাং যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা হবে 
অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের কুরবানী হবে 
না 


মাসআলা : যদি কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
আগেই কোন শরীক মারা যায়, পরে যদি 
ওয়ারিশগণ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার 
ইজাযত দেয়, তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ 
হবে । কিন্তু ওয়ারিশ বালেগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালেগ না হয়, অথবা 
বালেগ কিন্তু ইজাযত না দেয় তাহলে যতক্ষণ 
পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী সহীহ হবে না ১ 

মাসআলা : ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে 
তার মায়ের দিকে দেখতে হবে । যদি এরূপ 


** ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩২৪ 

৪৭ ইমদাদুল ফতোয়া জাদীদ, ৩য় খ. পৃ. ৫৭৩ 

৯” শরহুল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্, পৃ. ৩৩৭ 

৫” কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

৫১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 


ওয়াজিব | 


মাসআলা : যে জন্ত সব সময় নাপাক ভক্ষণ 
করে, সে জন্তর কুরবানী জায়েয নেই ।৯ 
মাসআলা : ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয় ৷ আর দরিদ্র যদি কুরবানীর 
দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও 
পরিবর্তন করতে পারবে ।৯ 


মাসআলা : কুরবানীর উপযোগী জন্তর মধ্যে 
কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, নর হোক বা 
মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় 
মাসের দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মত মনে হচ্ছে অর্থাৎ এক 
বছর বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 


৫২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 
৫৩ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

* ফতোয়ায়ে শামী, €ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৫» ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
«৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫০ 

৫৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২১৭ 
৫৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬” ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৬ দারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


7 আত্তার্তহীদ ১০ 


কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ 
ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী করা 
জায়েয । অন্যথায় জায়েয না । কিন্তু ছাগল যতই 
মোটা-তাজা হউক না কেন তার এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত 
হবেনা 1৬৩ 

মাসআলা : গাভী, বলদ, মহিষ নর বা মাদীর দুই 
বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে না ৯ 

মাসআলা : জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ বয়সের 
কথা বলে, আর দেখতে সেটা সত্য বলে মনে 
হয়, তাহলে তার কথার ওপর নির্ভর করা 
জায়েয 1৮ 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী দোষ 
ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।৬৬ 

মাসআলা : যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই কান নেই 
তার কুরবানী নাজায়েয | আর যদি কান থাকে 
কিন্ত ছোট, তাহলে তার কুরবানী জায়েয় হবে 1৮৭ 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়েয । কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে বেশি অ্‌ 
কাটা তার কুরবানী জায়েয নয় ৯৮ 

মাসআলা : এভাবে যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ বা 
তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তার 
কুরবানী জায়েয নয় 1৯ উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি 
কতটা হয়েছে তা জানার পদ্ধতি হলো, চোখের 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


দাঁত পড়ে গেছে; কিন্তু পড়ে যাওয়া দাঁতের চেয়ে 
বেশি বাকী রয়েছে তাহলে কুরবানী জায়েয | 


মাসআলা : জন্মসুত্রেই যে জানোয়ারের শিং নেই 


মাসআলা : কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে 
গেছে; কিন্তু দুটো জন্তর মধ্যে একটিকেও জবেহ 
করা হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে সদকা 


অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে গেছে তাহলে 
তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে 
কিন্তু তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়েয | 
মাসআলা : যে জন্তর রান বা অন্য কোন অঙ্গে 
লোহা গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়েয 1 

মাসআলা : যদি কোন গাভীর দুধের এক বাঁট 
কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী তিন বাট ঠিক 
থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয | 
মাসআলা : যদি কুরবানী করার পূর্বেই জন্তুর 
মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, যার কারণে 
কুরবানী নাজায়েয হয়, তাহলে তার পরিবর্তে 
অন্য জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
যদি জবেহ করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 
সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে | 


মাসআলা : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর সময় 1 


মাসআলা : ১০ই জিলহজ কুরবানী করা সবচেয়ে 
উত্তম | তার পর পযয়িক্রমে ১১ ও ১২ তারিখ । 


এক দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে ঘাসের 
দিকে যাচ্ছে কিনা এবং কিভাবে যাচ্ছে । যদি 
ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে 
মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে । অন্যথায় 
নেই ।% 


মাসআলা : খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার যদি 


সুতরাং অনিবার্ধ কোন কারণ ব্যতীত দেরী না 
করাই উত্তম | 

মাসআলা : কারো কুরবানীর জন্ত হারিয়ে গেছে । 
সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল । অতঃপর 
কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী লোকের 


কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে 
রাখতেই পারে না । তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যদি এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু 
খুঁড়িয়ে হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে, তার হাড়ে 
মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার কুরবানী 
নাজায়েয ।* 


বেলায় ঘটে, তাহলে তার ওপর যে কোন একটি 
জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব | তবে ধনী 
লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে তাহলে 
কোন কথা নেই। আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির মূল্য বেশি । 
যদি প্রথমটির মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 


মাসআলা : যে জানোয়ারের মোটেই দাঁত নেই 
তার কুরবানী জায়েয হবে না। আর যদি কিছু 


৬, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, ফতোয়ায়ে 
আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫ 

৬ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩ 

৬ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০০ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-৬ 


টাকাগুলো ফকির মিসকীনদের মাঝে সদকা করে 
দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

+ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খণ্ড ২০৫-৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; শরহুল হিদায়া 
৪র্থ খণ্ড পৃ. ২৪৬ 


করে দিবে এবং গরীবের ওপর দুটোই সদকা 
করে দেয়া ওয়াজিব ।৮* 
মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন লোক 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তে 
কাল করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ॥৯ 
তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন 
কুরবানী করা মুস্তাহাব |” 


কুরবানীর কাযা 


মাসআলা : কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা বা 
অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণবশত: 
কুরবানীর সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 
দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে এক 
কুরবানীর মুল্য গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া 
ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা : যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, সেখানে 
ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে 1৮? 
মাসআলা : এরূপ স্থানে যদি কেউ নামাযের 
আগে কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে 
না। বরং নামাযের পর তার ওপর আরো একটি 
কুরবানী করা ওয়াজিব 1৮ 

মাসআলা : যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, 
সেখানে যদি কোন শরয়ী কারণবশত: নামায 
পড়তে না পারে, তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে 
যাবার পর কুরবানী জায়েয 1৬ 

মাসআলা : যদি কোন শহরের লোক তাদের 
কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে সুবহে সাদিকের 
পূর্বেই প্রেরণ করে যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব 
নয়; তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
জবেহ করা যাবে । এতে তার কুরবানীও শুদ্ধ 
হবে |৮* 

মাসআলা : যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে ঈদের 
নামা পড়ার পর অন্যস্থানে নামাযের পূর্বে 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা জায়েয ।৮ 


”? ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৫ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮৯ 
* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩ 

”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

”৫ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

যায়ে শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 8৪৪ 

”” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


মাসআলা : নামাযের পর খোত্বার আগে যদি 
কেউ জন্তু যবেহ করে, তবে কুরবানী সহীহ হবে; 
কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা গোনাহগার হবে ৮৯ 


মাসআলা : প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার পরই 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


অনুমতি ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ করে, 


মাসআলা : যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও সুনামের 


তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং যবেহকারীর 
ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না ৮১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় যথাসম্ভব সহজ 


কুরবানী করা হয়েছে । পরে জানা গেল যে, কোন 
কারণে ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে (যেমন 
ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) 
তাহলেও এ কুরবানী সহীহ হবে 

মাসআলা : কোন শহরে কারফিউ বা অন্য কোন 
ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া 
অসম্ভব হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়েয ।৯১ 


ভাবে জবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও সাধ্যানুসারে 
জন্তকে বাচাবে ১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 


মাসআলা : যবেহের সময় জন্তকে কেবলামুখী 
করে শুয়াইয়ে দিতে হবে । একান্ত অসুবিধা 
ব্যতীত এর উল্টো করবে না ।১৩ 


মাসআলা : কেবলামুখী করে শোয়ানোর পর 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ করা 
জায়েয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী (ভালো নয়) ৯ 
যবেহ করার আহকাম 


মাসআলা : কুরবানীর জন্তু কুরবানীদাতা নিজের 
হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯ 


বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করা 
ওয়াজিব । যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব 1 
মাসআলা : কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ সাহায্য 
করে, যেমন তার হাতের ওপর হাত রাখে, 
তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার 


মাসআলা : কিন্তু যদি যবেহ করতে না জানে 


বলা জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের একজনে 


তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর সময় সেখানে 
তার উপস্থিত থাকা উত্তম ॥৯* 


মাসআলা : যবেহের স্থানে পদরি ব্যাঘাত হলে 


বিসমিল্লাহ বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না 1৮? 


মাসআলা : আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো 


মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও কোন 
অসুবিধা হবে না ৯ 

মাসআলা : অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে যবেহ 
করানো জায়েয আছে, কিন্তু এ পয়সা যেন 
কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত হতে না দেয়া হয় 
মাসআলা : নাবালেগ বাচ্চা যদি যবেহ করতে 


নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল হবে না ।৮৬ 
মাসআলা : যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 
জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাসপ্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার নালি), 
ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী রগ 1১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


জানে, তাহলে তার দ্বারা জবেহ করাতে কোন 
ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ হবে ॥" 

মাসআলা : এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে যবেহ 
করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও নেই ।৮ 
মাসআলা : কুরবানীর এক জন্তকে অন্য জন্তর 
সামনে যবেহ করবে না ৯ 

মাসআলা : যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর জন্তুকে 
খুব ভালোভাবে খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে 
নিবে, ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত নয় । 
কেননা এর দ্বারা জন্তর কষ্ট হয় 1৮ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়ঃ কেননা এরূপ করা 
মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে 1৮” 
মাসআলা : যবেহ করার পর পরই তৎক্ষণাৎ 
চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে 1১৯ 

মাসআলা : যবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলতে 
ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ হওয়া মাত্রই যদি 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তাহলে জন্তু হালাল । কিন্ত 


যদি ইচ্ছাকৃত 4 ৮.২ 


০4৯১৫ 


মাসআলা : কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত কুরবানীর 


তাহলে কুরবানীঁও আদায় হবে না, গোশতও 


জন্তু যদি অন্যলোক মালিকের পক্ষ থেকে তার 


"৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩০ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 
৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
৯* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, র্থ ণত পৃ. ৩১৪ 
৯” ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৪৮ 
৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭ 
১০ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭ 


নভেম্বর”১১ 


ৈ 


হালাল হবে না 1৯ 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০ 

১২ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭ 

১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

১* ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৭ ফ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪ 

১” ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৮ 

১১০ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯, ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় 
খণ্ড পৃ. ৫৫৮ 


জন্য কুরবানী করে, তাহলেও ওয়াজিব থেকে 
মুক্তি পাবে, কিন্তু কুরবানীর ছওয়াব পাবে না। 
সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন ।১১১ 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 


মাসআলা : জিলহজ মাসের নয় তারিখ আরাফার 
দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে 
তাশরীক বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যহ ফরয নামাযের পর একবার উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব ৷ 

মাসআলা : নামায জামায়াতে আদায় করা হোক 
বা পৃথক ভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া নামা হোক 
বা কাযা, নামাযী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা হোক বা 
পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ১১ 


মাসআলা : এ সময়ে জুমার নামাজের পরও 
তাকবীর পড়া ওয়াজিব 1১৯ 


মাসআলা : তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার পর 
মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় অথবা 
ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই 
যদি স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে তাকবীর পড়ে 
নিলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় 
আদায় হবে না 1১১ 

মাসআলা : জামায়াতের পর যদি ইমাম তাকবীর 
বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত উচ্চস্বরে 
তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে 1৯১১ 


গোশতের আহকাম 

মাসআলা : যবেহকৃত জন্তর আটটি জিনিস 
ব্যতিত বাকী সব কিছুই খাওয়া হালাল । এ 
আটটি জিনিস হল: হারাম মগজ অর্থাৎ হাস- 
মুরগী ইত্যাদির গলার হাডি্ডির ভেতরের সৃতার 
মতো সাদা মগজ, অণ্ডকোষ, প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, 
মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, লিঙ্গ, গ্রয্যধার, পেশাবের 
থলি 1? 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজ 
আত্বীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকির, অভাবগ্রস্থ 
লোকদের খয়রাত করবে 1১৮ 

মাসআলা : মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর গোশত 
তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ মিসকীনকে দেয়া, 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
+১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


৯৯ কুরবানী, পৃ. ৬ 


১৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
১১৮ 
ফতে তায়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


এক অংশ নিজের আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধবদেরকে দেয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা ।১৯ 

মাসআলা : হাঁ, যদি কারো সন্তান-সন্ততি বেশি 
হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেরাই 
খেতে পারে; এতে কোন ক্ষতি নেই | আর হাদিয়া 


মাসআলা : কুরবানী যদি নযর (মান্নত)-এর হয়, 
তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সদকা করা ওয়াজিব ১১ 
মাসআলা : শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
ভাগ করতে হবে । অনুমান বা আন্দীজ করে বণ্চন 
করা যাবে না । কেননা কম বা বেশি হবার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে৷ পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্বেও নাজায়েয হবে ।১১ 

মাসআলা : হ্যা, যদি সব শরীক মিলে গোশত 
বন্টন না করে ফকির, আত্বীয়-স্বজনকে বন্টন 
করে দেয় অথবা খানা রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছা 
করে তাহলে ওজন না করলেও নাজায়েয 
হবে 1 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেয়া জায়েয । কিন্তু না দেয়া 
উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর মর্ধাদার 
পরিপন্থী 1১২৪ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত, চর্বি, হাড্ডি- 
মগজ, চামড়া বিক্রি করা মাকরুহে তাহরীমা | 
এতদসত্তেও যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে উল্লেখিত 
দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়েয নয় ।১২৫ 

মাসআলা : যবেহ করার পারিশ্রমিক পৃথকভাবে 
দিতে হবে । তা না হলে সবার কুরবানী সম্পূর্ণ 
হবে না; অর্থাৎ মাকরূহ হবে 1১৯৬ 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি সব 
কিছু খায়রাত করে দেবে 1১১ 

মাসআলা : কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা ইত্যাদি 
ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং অপরকে 
খাওয়ানো যাবে । হাদিয়া-তোহফা দেয়াও যাবে 
কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েয নয় ৷ কেননা চর্বিও 
তো কুরবানীর অংশ ।১৮ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়েয ।১ 


*৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫ 

১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

১৫ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৬৪ 

৯৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯২৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ২০৮ 


নভেম্বর”১১ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার 
করতে বা দান করতে পারবে । অথবা বিক্রয় করে 
তার মুল্য সদকা করে দিতে হবে 1৮ 


মাসআলা : তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা বা 
বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা করার চেয়ে মুল 
চামড়া সদকা করাই উত্তম 1৮১ 


মাসআলা : যাদেরকে জাকাত দেয়া জায়েয, 
চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই দিতে হবে । 
আর চামড়া বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 
অবিকল সে পয়সাই দান করবে; পরিবর্তন করা 
ভালো নয় ।৯২ 

মাসআলা : চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ মাদরাসা 
মেরামত করা অথবা মাদরাসার মুহতামিম বা 
শিক্ষককে অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেয়া বা অন্য কোন নেক কাজে 
ব্যয় করা জায়েয নয়; বরং সাদকা করে দেয়াই 
ওয়াজিব ১ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায় । যেমন চালনী বানানো, মশক বা 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পর্কীয় বিষয় 


মাসআলা : মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার দিন 
সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়ে 
কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া ৷ যদি 
কেউ নামাধের পূর্বেই কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ 
হবে না। এ বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা ১১ 

মাসআলা : জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর 
থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কুররবানী 
করা পর্যন্ত নিজ নিজ চুল, নখ, না কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা : যারা নিজের নামে কুরবানী করে না 
তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে তাহলে 
মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং তারা কুরবানীর 
সাওয়াবও পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে 
তার দ্বারা কোন কাজ করানো মাকরূহ 1৮২ 


১) ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন নফল নামায 


করা। অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়েয 1৮১ 

মাসআলা : এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব বাধাঁনো, 
পুরস্কার দেয়া বা সাহায্য হিসেবে কাউকে দিয়ে 
দেওয়া জায়েয 1৫ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা মাতা 
বা সন্তান-সন্ততিকে দেয়া জায়েয; কিন্তু মূল্য 
দেয়া জায়েয নয় 1১৩৬ 


পড়া মাকরূহে তাহরীমা । ২) জুমা ও ঈদ একই 
দিনে হলে জুমা ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 
৩) কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের আকীকার অং 

দিলেও দু* ভাগ দিতে হবে। ৪) কুরবানীর 
গোশত পারিশ্রমিক রূপে গোশত প্রস্তুতকারীকে 
দেয়া নাজায়েয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব | ৫) সুদখোরের সাথে 
কুরবানীতে শরীক হওয়া উচিৎ নয় | ৬) কুরবানীর 
পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া কোন সমিতিতে 
চাঁদা বাবদ দেয়া জায়েয নয় 1৯ 

মাসআলা : চামড়া মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন বা 
কোন মাদরাসার প্রধান বা কোন মাদরাসা শিক্ষক 
অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেয়া 
জায়েয 1১৩৮ 


মাসআলা : চামড়ার মূল্য ঈদগাহ মেরামতের 
কাজে খরচ করা জায়েয নেই ১৯ 

মাসআলা : কোন কোন স্থানে কুরবানীর চামড়া 
কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম মাসে তার 
নিকট থেকে এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই নাজায়েয 1১৭ 


*** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫ 
১১ মাজমাউল আনহার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১১ 
**২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
২ ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১*৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১** ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২ 
**৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 
১৮ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮ 
*৯ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯ 
১৮০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইমদাদুল 
ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 


খোলা এবং পায়ের রগ কেটে দেয়া নিষেধ । ৭) 
কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে আলাদা না 
করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা নাজায়েয । ৮) কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
সময় সব শরীকদারের নাম নেয়া জরুরি নয় । 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব ১৩ ৯) 
মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত তাদের সাথে 
শরিক হয়ে কুরবানী করলে কারো কুরবানী হবে 
না। ১০) চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার সমূদয় 
উপার্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে 
দেয়াই ওয়াজিব । ১১) কুরবানীর চামড়ার টাকা, 
যাকাত, ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, মসজিদ-মাদরাসা 
ইত্যাদিতে দেয়া নাজায়েয ৷ তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে সেখানে 
দেয়া জায়েয 1৮ 


পরিমানে : মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

সংকলন : খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 
ফাধিল, আল জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চষ্টথাম 


১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
৯২ ফতোয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৮৪ 

১৩ আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫ 

* আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


নভেষর'১১ __________ বঁটা 0 আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


আমাদের দেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চাইলে হত্যার অপরাধে মৃত্যদওপ্রাণ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ ও_রহিত_ করতে 
পারেন । কিন্ত ইসলামী শরীয়ায় দণ্ড মওকুফ ও রহিত করার একমাত্র এখতিয়ার 
ইসলামে মানবাধিকারের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত... 
কিসাস দৃশ্যত মৃত্যুদণ্ড হলেও এর মধ্যে রয়েছে হাজারো মানব সন্তানের জীবনের গ্যারান্টি । অপরাধী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
আইনের মারপ্যাচে মানবধিকারের দোহাই দিয়ে যদি পারে পেয়ে যায় । আরেকজন অপরাধী এতে উৎসাহ বোধ করবে, 
হত্যাকারী লাভ করবে প্রশ্রয় ॥ পক্ষান্তরে যদি হত্যাকাণ্ডে যথার্থ বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্ধকর করা হয়, 


অপরাধী বুঝতে পারবে অন্যায় করে রেহাই পাওয়ার কোন 
এতে অনেক মানব সন্তান শিক্ষা এহণ করবে | জ্ঞানী ব্যক্তিরা সতর্ক হবে, পৃথিবী 


শরীয়া আইন কিসাস: 


রি 
কিসাস আরবী শব্দ । যার অর্থ হল সমপরিমাণ বা 
অনুরূপ | শরীয়তের পরিভাষায় কিসাস বলা হয় 


নিহতের উত্তরাধিকারী অলী-ওয়ারিসের | 


ব্যবস্থা নেই । মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হবে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে । 


পরিণত হবে স্বর্গে । ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে | 


_ 


হস্তক্ষেপের শামিল । এ ঘটনার পর পৃথিবীব্যাপী 


আটজন বাংলাদেশীকে মুক্ত করার জন্য আমাদের 


হৈচৈ শুরু করে দেয় “মানবাধিকার গেল, 


হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যাতে সমতা ও 


“মানবাধিকার গেল” রব তুলে তালগোল পাকিয়ে 


সরককার অনেক চেষ্টা তদবীর চালিয়ে ব্যর্থ হয় । 
ংলাদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চাইলে হত্যার 


পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় । সম্প্রতি মুসলিম 


ফেলে । বিশ্বমুসলিমের কিবলা খানায়ে কাবা ও 


অপরাধে মৃত্যুদণ্ত্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ 


দেশ সৌদি আরবে একই দিনে একজন 


নবীজির রওযা মদীনা শরীফ যেখানে অবস্থিত, 


মিসরীয়কে হত্যার অপরাধে আট জন 
বাংলাদেশীকে এবং একজন আফগানীকে হত্যার 
অভিযোগে একজন সৌদি নাগরিককে শিরশ্ছেদ 
করা হয় কিসাস হিসেবে । স্বদেশের নাগরিক 


মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির সাথে জড়িত 
একটি দেশকে বর্বর, অসভ্য আখ্যা দিয়ে শুরু হয় 


ও রহিত করতে পারেন । কিন্তু ইসলামী শরীয়ায় 
দণ্ড মওকুফ ও রহিত করার একমাত্র এখতিয়ার 
নিহতের উত্তরাধিকারী অলী-ওয়ারিসের | 


বিষোদগার | কুৎসা রটনা করা হয় আল্লাহর 
আইনের সাথে । আল-কুরআনের আইনকে নির্মম, 


হিসেবে আটজন বাংলাদেশির রূহের মাগফিরাত 


নির্দয়, বর্বর ও অবিচার আখ্যায়িত করে সমগ্র 


কামনা করা তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্ণের 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা প্রত্যেক নাগরিকের 
একান্ত কর্তব্য ৷ এটা দেশ প্রেমের অংশ বিশেষও 


ও পরিহাসের ছন্মাবরণে । 
দীর্ঘদিন যাবত সৌদি আরবে আং্শিকভাবে শরীয়া 


বটে । ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভিত্তিক মানবাধিকার 
সংগঠন ত্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ কিছু 
পশ্চিমা মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশি 
নাগরিকদের পক্ষে যে মায়াকান্না শুরু করেছে তা 
“মায়ের চেয়ে মাসির দরদের" সাথে তুলনীয় । এ 
মায়াকান্না দেশের জন্য শুধু দুঃখজনকই নয়, 
অশনি সংকেতও বটে । যারা নিজেদের দেশের 
নাগরিকদের জন্য পর্যন্ত ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করতে পারেনি, ভিন্ন দেশের বিচার-ব্যবস্থা ও 
পরদেশিদের জন্য মায়াকান্না সত্যিই দুঃখজনক । 
যারা সবসময় বাংলাদেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
অহেতুক ও আজগুবি অজুহাত তুলে বাংলাদেশকে 
খবরদারি ও পৌনঃপুনিক নসিহতের দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নগ্ন 


নভেম্বর”১১ 


আইন চালু আছে, যার বদৌলেতে সে দেশে 
অপরাধের মাত্রা নিতান্ত কম । সে দেশের মানুষ 
পশ্চিমা দেশের চেয়ে অধিকতর শান্তি নিরাপত্তা 
ভোগ করে । বহুকাল পূর্ব থেকে এ নিয়ে 
পশ্চিমাদের প্রচণ্ড মাথাব্যাথা, অসহ্য এলার্জি, সে 
দেশের পর্দাপ্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে কিছু পশ্চিমা 
শিক্ষিত ললনা প্রকাশ্যে গাড়ি ড্রাইভ করলে 
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন তাদের বাহবা 
দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আইন অমান্যে 
উত্সাহ দেয়। একটি পৃণ্য ভূমিকে অশ্লীল ও 
অবাধ যৌনাচারের ক্ষেত্র তৈরিই যার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 

প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী 
পরিচালিত হয় । সৌদি আরবের ঘটনা শরীয়া 
আইনুযায়ী প্রদত্ত একটি বিচারের রায় | দপ্তিত 


ধলাদেশ সরকারের সব রকমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হওয়ার পর ঘটে সে অনাকাজ্ফিত ঘটনা । এরপর 
শুরু হয় পৃণ্যভূমির বিরুদ্ধে বিষোদগার, আন্মাহ ও 
তার আইনের ব্যাপারে কটুক্তি । হজের পবিত্র 
মওসুমে এ ধরনের প্রপাগাণ্ডা তাবৎ মুসলিমবিশ্বের 
বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রে অংশবিশেষ 

ধলাদেশের বিচারব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রয়েছে । হত্যাকাণ্ড সংগঠনের কারণে এদেশে 
অনেক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে 
বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানকে এদেশের কিছু বিপথগামী 
আর্মি অফিসার সপরিবারে হত্যা করে 
হত্যাকারীরা এতই প্রতাপশালী ছিল যে, তারা 
পরবর্তীতে ক্ষমতা দখল করে ইনডেমনিটি নামক 
আইন পাশ করে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চিরদিনের 
জন্য বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহর মর্জি ও 
মানবাধিকার হল, অপরাধী যতই ক্ষমতাধর হোক 
তাকে শাস্তি পেতেই হবে । বর্তমান সরকার সেই 
হত্যাকারীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকর করে । যা এ সরকারের মানবাধিকার 
রক্ষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং শ্রেষ্ঠ অর্জন । পশ্চিমা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


দেশের কিছু বৃত্তিভোগী এজেন্ট ইউরোপের 


যায় । আরেকজন অপরাধী এতে উৎসাহ বোধ 


দেশসমূহের মতো এদেশ থেকে এ মৃত্যুদণ্ড তুলে 
দিয়ে এদেশকে হত্যাযজ্ঞ ও অপরাধের 
অভয়ারণ্যে পরিণত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত 
রয়েছে৷ যারা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের বিচার 
ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের 
বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রকাশ করেছে। বন্ধুপ্রতিম 
একটি মুসলিম সরকারের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করার 
পায়তারা চালাচ্ছে । 
সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম শ্রম বাজার ৷ 
দীর্ঘদিন যাবৎ এ বাজার দখল করার জন্য কিছু 
দেশের ষড়যন্ত্রের কারণে সে দেশের সরকার 
ভিসা বন্ধ করে রেখেছে। এর ওপর 
মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে দেশ প্রেমের ভান 
করে একটি দেশীয় কুচক্রি মহল দেশকে রসাতলে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে অনেক 
দিন থেকে অনেকে মানববন্ধন করে সভা 
সেমিনার করে সৌদি বিচার ব্যবস্থার বিরোধিতার 
অন্তরালে আল্লাহ ও তার আইনের বিরুদ্ধেই 
বিষোদগার করছে, যা শুধু মানবাধিকার লংঘনই 
নয় আল্লাহর অধিকারেরও সরাসরি লঙ্ঘন । 
আদায় করে, সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা 
বলে অন্না হাজারে (1) হওয়ার খায়েশ দেখিয়েছে । 
আল্লাহর আইনের লঙ্ঘন এবং দ:টি মুসলিম 
দেশের বন্ধুতৃপূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্কের নাজুক 
অবস্থায় বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত 
₹বাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সকল প্রশ্নের জবাব 
দিয়েছেন যা ইলেক্্নিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার 
বদৌলতে দেশের মানুষ জানতে পেরেছে তিনি 
বলেছেন, “মানবাধিকার আল্লাহর আইনের উর্ধ্বে 
নয় । মানবাধিকারের কারণে কুরআনের আইন 
লঙ্ঘন করা যায় না। মূলত কিসাস বা হত্যার 
বদলে হত্যাই হল মানবাধিকারের অনুপম 
গ্যারান্টি । ইসলামের যাবতীয় দণ্ডবিধি ও শাস্তির 
প্রতিফলন । সুক্মম বিবেক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও 
মুক্তচিন্তার গবেষনায় এর যথার্থতা প্রমাণিত, 
সকল মত-পথ ও সর্বস্তরের মানুষের নিরাপত্তা ও 
শান্তির নিশ্য়তার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা 
মানুষের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। যা 
একান্ত স্বভাবজাত ও জনহিতকর । কিসাস 
ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম 
দগ্ডবিধি | মানুষরূপী কোন পশু যাতে অপরাধ 
করে পার পেতে না পারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
পৃথিবীর আলো বাতাস গ্রহণ করতে না পারে সে 
জন্য কিসাসের এ বিধান । আল্লাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনের বলেন, হে বিবেকবান মানুষ! 
তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত 
জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার | কিসাস 
দৃশ্যত মৃত্যুদণ্ড হলেও এর মধ্যে রয়েছে হাজারো 
মানব সন্তানের জীবনের গ্যারান্টি । অপরাধী 
হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আইনের মারপ্যাচে 
মানবধিকারের দোহাই দিয়ে যদি পারে পেয়ে 


নভেম্বর”১১ 


জ্ঞানী ব্যক্তিরা সতর্ক হবে, পৃথিবী পরিণত হবে 


করবে, হত্যাকারী লাভ করবে প্রশ্রয় ৷ পক্ষান্তরে 
যদি হত্যাকাণ্ডে যথার্থ বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর 


স্বর্গে । ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তাই 
প্রমাণ করে । ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান 


মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, অপরাধী বুঝতে পারবে 
অন্যায় করে রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। 
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হবে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে । 
এতে অনেক মানবসন্তান শিক্ষা গ্রহণ করবে । 


আনত ও নিশ্চিত কাজের এতিআস্ত্ি 


সুন্রণ বিভাগ 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লি 


জে 


এদেশের মানুষ যতই বেশি বুঝবে দেশ ও জাতির 
জন্য ততই মঙ্গলজনক | 


লেখক : এাবহিক, শিক্ষক ও ভাইস ঠেঁলিপাল 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতীড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৯0 ১৫/৬ নি নিত আরবীউসহ সকলধকার বই 
সা ১ তক এবং বাবতীর ছাপার কাজের জন্যে আই 


/4710691170779 01 0701019819990, 007115959 & 90170 
7170178:01711 058989, 03930085558 


সাবির তত্তাবশুানঃ মঈন্মুদ্টীন ুহাম্যদ তি 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


বে 
8০401804865 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (র গ্রাম 


[ছবন্বি ও আধুনিক শ্পিম্ষী একটি ন্বন্বত 1০ 
এ -০ জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ্ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
%: দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
; ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হয়। ভান 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি নেনা্দারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ রা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


্ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ 


কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের 
ণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


উগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


৮২5৮5 ্জ মাত্র ছয় বছরে 
বা (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
65858548্8্ট পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিও দ্র 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


[| তাত্তার্তহাদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সঙ্জানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারীকে 
হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে ॥ 
44+€% 

কিসাসসহ অন্যান্য শাস্তি লোকালয়ে পযয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত | শান্তি প্রদান যেহেতু _ ৯৯ 
দৃষ্টান্তমূলক ফলে তা লোকালয়ে কার্কর করার মাঝে অপরাধ করায় নিরুৎসাহিত করা হয় | ৯ 
এক্ষেত্রে মানবাধিকারের সম্তা শ্লোগান মানায় না । যে অপরাধীর কাছে মানুষের প্রাণের 
অধিকার নেই, তার আবার মানবাধিকার? বড়জৌর একে অপরাধীর অধিকার বলা যেতে 
পারে । ইসলাম কিন্ত তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলে সে অধিকারও নিশ্চিত করেছে: 
যারা মানুষের প্রাণ ও ইজ্জত-সম্তরম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে জনসমক্ষে তাদের বিচার বাস্তবায়িত ₹. 


২ 


হলে এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে সমাজের অন্যান্য অপরাধীরা শিক্ষা এহণ করবে | শাস্তির &. 111 
প্রতিবিধানের লক্ষ্যও তাই । উই 
৪18 


কিসাসে 
নিশ্চয়তা 


মানবাধিকারের 


ফয়সল আহমদ জালালী 


সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক মহান আল্লাহ । তিনি আল- 
কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ! 
নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের 
বিধান দেয়া হয়েছে ।”১ 

সঙ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে 
বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান 
রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে । 
আল-কুরআনুল হাকীমের অপর একটি আয়াতে 
কিসাসের বিধানকে মানবাধিকারের রক্ষাকবচ 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, 
“হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মাঝে জীবন 
রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার ।”ং 
উপরোক্ত দু'টি আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি দু'রকমের । 
প্রথম আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, “হে 
মুমিনগণ! বলে আর দ্বিতীয় আয়াতে সম্বোধন 
করা হয়েছে, “হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! বলে। 
এতে বোঝা যায় দ্বিতীয় বিষয়টি অনুধাবন করতে 
হলে বোধশক্তি থাকা চাই। অন্তর্নিহিত মর্ম 
সকলের বুঝে আসে না । তলিয়ে দেখার বিবেক 


রর পলা 
রর রঃ 
]. 


/ 
/ 


/ 


ফলে সমাজ হতে মানব হত্যার পঙ্কিলতা দূর 
হয়। এ যুক্তিতেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 
“কিসাসের মাঝে রয়েছে জীবন । 


নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কিসাস নেয়ার 
অধিকারী | তারা আদালতে তাদের আপনজনকে 
হত্যা করার প্রতিকার চাইবে । আদালত কর্তৃক তা 
প্রমাণিত হলে তারা কিসাস নেবে | উত্তরাধিকারী 
কেউ না থাকলে সরকার প্রধান কিসাস নেয়ার 


প্রাকইসলামী যুগে হত্যাকারীর পরিবার অথবা 
তার সঙ্গী-সাথীগণের মধ্য হতে যাকেই পাওয়া 
যেত, কিসাসম্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা হত। 
নিহত ব্যক্তি গোত্রপতি হলে তার পরিবর্তে শুধু 
একব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়া যথেষ্ট মনে করা হত 
না, বরং এক হত্যার বদলে দু'তিন কিংবা আরও 
বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত । প্রতিশোধ 
স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই 
ক্ষান্ত হত না, বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 


অধিকার পায় । কারণ সরকার প্রধানও একদিক 
দিয়ে সকল নাগরিকের উত্তরাধিকারী | 


কিসাস গ্রহণে বাড়াবাড়ি না করা 

অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা 
ইসলামের শিক্ষা নয়। প্রতিশোধ গ্রহণেও 
ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য | যে পর্যন্ত 
নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ ইনসাফ-সহকারে 
হত্যার প্রতিশোধ-কিসাস নিতে চাইলে ইসলামী 
শরীয়া তার পক্ষে থাকবে । কিসাস গ্রহণে 


বুদ্ধি যাদের থাকে তারাই কেবল তা অন্যায়ভাবে 
খুন-খারাবি, রাহাজানি ও মারামারিতে লিপ্ত থাকে 
তাদের কাছে মানব জীবন কচুর পাতার পানির 


বাড়াবাড়ি করলে তারা সীমালজ্বনকারী হিসেবে 
সাব্যস্ত হবে । আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


চেয়েও হালকা । প্রাণদণ্ডে দণ্তিত হলে তারা 


উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের 


প্রাণের মূল্য বুঝতে পারে । দু'একটি হন্তারকের 
প্রাণদণ্ড হলে অন্যান্য রক্ত পিয়াসীরা সাবধান হয় । 


নভেম্বর”১১ 


অধিকার দিয়েছি কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন 
বাড়াবাড়ি না করে ।% 


অঙ্গ বিকৃত করা হত। হত্যাকারীর ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করার যে প্রবণতা তা হতে বিরত 
থাকার জন্য আল-কুরআনের এ নির্দেশনা । 
হতে বাধা দিয়েছেন । তিনি ফরমান জারি করেন, 
“হাত পা ও নাক কান কেটে কাউকে শাস্তি দেয়া 
যাবেনা । 


কিসাস ক্ষমাকারীর গোনাহ মাফ হয় 

হত্যাকারী হতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের 
কিসাস নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করার পরও 
তাকে মাফ করে দেয়ার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা উৎসাহ দিয়েছেন । একে মাফকারীর 
গোনাহ মাফের মাধ্যম বলে ঘোষণা দিয়েছেন । 
ইরশাদ হচ্ছে, “তাদের জন্য এতে বিধান 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


অপরাধীর শাস্তি দানের 
মূল লক্ষ্য অপরাধ 
প্রবণতাকে দুর করা । 
সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা 
অটুট রাখা | দৃষ্টান্তমূলক 
হতে বিরত থাকতে 
অপরাধীদেরকে ভয় 


দেখায় । 
৫4৫46 


কাউকে প্রাণে মারা 
ইসলামের কাম্য নয় । 
কিন্ত কেউ যদি শান্তি- 


শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে 
দাড়ায় তখন ইসলাম ছাড় 


দিতে চায় না । তবে 
নিখুত তত্ব, তথ্য ও 
সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ 
প্রমাণিত করার ব্যাপারে 
ইসলামের অবস্থান খুবই 
শক্ত | যথাযথ সাক্ষ্য- 


প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে 


কোন কুৎসা রটালে 
ইসলামে এর বিহিত 
ব্যবস্থা রয়েছে । হত্যার 


কোন কু পাওয়া না গেলে 


বা যথাযথ সাক্ষী না 
থাকলে কিসাসের বিধান 
আরোপ করা যায় না । 
বরং রাষ্ট্রের পক্ষ হতে 
নিহত ব্যক্তির আতীয়- 
স্বজনকে দিয়ত প্রদান 
করার প্রথা স্বয়ং 


গেছেন । 


নভেম্বর”১১ 


চালু করে 


রাসূলুলাহ 37. 
ড%% 


দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, 
নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে 
দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম | অতঃপর কেউ 
তা ক্ষমা করলে এতে তারই পাপ মোচন হবে | আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই 
জালিম 1 


কিসাস মাফ করলে ক্ষমাকারী ও নিহত ব্যক্তির 
গোনাহ মাফ হয় 

ওয়াইল ইবন হাজার ঞ্ক্ট বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্-এর দরবারে বসা ছিলাম । আমি তখন 
লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে 
এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটি আমার 
ভাইকে হত্যা করেছে । তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে সে বলল, আমি ও তার ভাই দু'জন বৃক্ষের পাতা 
পাড়তে ছিলাম | হঠাৎ করে সে আমাকে গালি দিলে 
আমার রাগ এসে যায়, আমি তার মাথায় আঘাত করি । 
এতে সে মারা যায় । রাসূলুল্লাহ সর্ট তখন তাকে বললেন, 
মৃত্যুদণ্ড হতে রক্ষা পেতে তোমার কাছে কোন কিছু আছে 
কি? সে বলল, আমার কম্বল ও কুড়াল ছাড়া আর কিছুই 
নেই । রাসূলুল্লাহ জজ তাকে বললেন, তোমার আপনজন 
রক্তপণ দিয়ে তোমাকে বীচাতে এগিয়ে আসবে? সে 
বলল, আমি আমার আপনজনের কাছে এরূপ গুরুত্ব রাখি 
না। উপায়ন্তর না দেখে রাসূলুল্লাহ গ্রশ্ট তাকে নিহত 
যাও । অতঃপর তিনি বললেন, দপ্ডিত ব্যক্তিকে সে হত্যা 
করলে হত্যাকারীর মতোই সে আচরণ করবে | নিহত 
ব্যক্তির ভাইটি রাসূলুল্লাহ জ্র্-এর উক্তি শুনে ফিরে এসে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নির্দেশেই তো আমি 
তাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম । রাসূলুল্লাহ জজ বললেন, তুমি কি 
চাও এ লোকটি তোমার ও তোমার ভাইয়ের গোনাহ নিয়ে 
ফিরবে | সে বলল, হ্যা, তা আমি পছন্দ করি । রাসূলুল্লাহ 
উট তখন বললেন তাহলে এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে 
দাও । লোকটি তখন তাকে ছেড়ে দিল | 


কিসাস ক্ষমার জন্য সুপারিশ করা 


দিয়েছিলেন । অতঃপর এ ব্যাপারে তার অভিব্যক্তি ছিল 
যদি গোটা সানা এলাকা অপরাধী হতো আমি সকলের 
প্রাণ সংহারের আদেশ দিতাম । কোন সাহাবী তার সাথে 
এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি । ফলে তা ইজমা 
হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে কথিত আছে, ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল এট বলেন, একজনের বদলে 
একদলকে হত্যা করা যায় না। একজনের বদলে 
একজনকে প্রাণদণ্ড দিতে হয় |" 


খোলামেলা স্থানে শাস্তি প্রদান 

কিসাসসহ অন্যান্য শাস্তি লোকালয়ে প্রদান করাই 
যুক্তিযুক্ত । শাস্তি প্রদান যেহেতু দৃষ্টান্তমূলক ফলে তা 
লোকালয়ে কার্ধকর করার মাঝে অপরাধ করায় 
নিরুৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে মানবাধিকারের সস্তা 
শ্লোগান মানায় না। যে অপরাধীর কাছে মানুষের প্রাণের 
অধিকার নেই, তার আবার মানবাধিকার? বড়জোর একে 
অপরাধীর অধিকার বলা যেতে পারে । ইসলাম কিন্তু তার 
ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলে সে অধিকারও 
নিশ্চিত করেছে যারা মানুষের প্রাণ ও ইজ্জত-সম্ত্রম নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলে জনসমক্ষে তাদের বিচার বাস্তবায়িত হলে 
এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে সমাজের অন্যান্য 
অপরাধীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে । শাস্তির প্রতিবিধানের 
লক্ষ্যও তাই । অপরাধের শাস্তি রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্-এর যুগে 
ঈদগাহ ও অন্যান্য খোলা স্থানে কার্যকর হতো । জাবির 
ইবন আবদুল্লাহ ঞ্ক্ট বলেন, আমরা অপরাধী এক 
লোককে ঈদগাহে পাথর দ্বারা প্রহার করেছিলাম |” 

গেলাম ৯ 

উল্লেখ্য যে, তখনকার “বাকিউল” গারকাদ বর্তমানে 
জান্নাতুল বাকি নামে সুপরিচিত । এখনও এটি খোলা স্থান, 
পূর্বে আরও উন্মুক্ত ছিল । এ জন্যই সিনার শাস্তি কার্যকর 
করার ব্যাপারে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “মুমিনদের 
একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ১০ 


শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা প্রদর্শন না করা 
অপরাধীর শাস্তি দানের মূল লক্ষ্য অপরাধ প্রবণতাকে দূর 


কেউ যদি এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যার জন্য 


করা । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রাখা । দৃষ্টান্তমূলক 


কিসাস অবধারিত হয় তাহলে তাকে মার্জনা করে দেয়ার 
জন্য সুপারিশ করার বিধান রয়েছে । রাসূলুল্লাহ ঞ্জ-এর 


শাস্তি অন্যায়-অনাচার হতে বিরত থাকতে অপরাধীদেরকে 
ভয় দেখায় । ফলে শাস্তি কার্ধকর করতে অপরাধীর প্রতি 


যুগে জনৈক মহিলা এক ব্যক্তিকে আহত করে ফেলে । 
আহত ব্যক্তির আপনজনরা রাসূলুল্লাহ ্রঞ্ন-এর নিকট 
মামলা দায়ের করলে তিনি কিসাসের আদেশ জারি 


অনুকমপা প্রদর্শন না করার ব্যাপারে স্বয়ং মহান আল্লাহর 
নির্দেশ রয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহর বিধান কার্যকর 


করেন । অপরাধী মহিলার কোন এক আত্মীয় বারবার 
রাসূলুল্লাহ ও্ঞ্-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করে কিসাস 
স্থগিতের জন্য আবেদন করে । তার হায়-হুতাশ ও 
অস্থিরতা দেখে আহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ রক্তমূল্য নিতে 
সম্মত হয়ে যায় । এভাবেই সে কিসাস থেকে মুক্তিলাভ 
করে ৬ 


একজনকে হত্যার বদলে একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা 
ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুর উলামার অভিমত হলো: এক 
ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি মিলে নিহত করলে কিসাস-স্বরূপ 
সেই একদল মানুষকে হত্যা করা যায়। হযরত উমার 


করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্িত 
নাকরে ।”৯১ 


মৃত্যুদণ্ড কিভাবে কার্যকর করা 

অপরাধের ধরণ ভেদে মৃত্যুদণ্ড বিভিন্ন উপায়ে কার্যকর 
করার কথা ইসলামী শরীয়ায় রয়েছে । তবে লঘু অপরাধে 
গুরুদণ্ড না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে । হত্যাকারী 
যেভাবে হত্যা করেছে সেভাবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করার ব্যাপারে দলিল রয়েছেএ এর পেছনে যুক্তিও 
রয়েছে । কিন্তু দণ্ডের প্রতিবিধানে যাতে সামান্য বাড়াবাড়ি 
না হয় সে ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি রয়েছে । হত্যাকারী 


ঞ্্*-এর যুগে একজন ক্রীতদাসকে সাত ব্যক্তি মিলে 
হত্যা করলে তিনি কিসাস-স্বরূপ এদেরকে মৃত্যুদণ্ড 


যে পন্থা অবলম্বনে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেভাবে দণ্ড 
কার্ধকর করতো গেলে সামান্য হলেও বাড়াবাড়ি হয়ে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


সৌদি আরবে আটজন বাংলাদেশিকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে । । ইসলামী আইনে তাদের বিচার হয়েছে । । ইসলাম কারো প্রাণহানি চায় না । 


কিন্ত মানব সমাজে সাম্য ও শান্তি শৃভখলা অব্যাহত রাখতে কোন দণ অনিবার্য হয়ে গেলে কী আর করার থাকে? দাণ্ডিত ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত । 


তাদের শোকসন্তগ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই । কিন্তু এর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মূনে করা অনুচিত । কারণ আল্লাহর দেয়া বিধান 


যারা মানে না তাদেরকে অবিশ্বাসী, ফাসেক ও যালেম বলা হয়েছে । আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা 


রাখে | তাবৎ মানবাধিকার কর্মী গণ যদি নিহত ব্যক্তির আতীয়গণের সাথে দেখা-সান্ষাৎ করে তাদেরকে দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করাতে পারতেন তাহলে 
অজস্র সাধুবাদ ও প্রশংসা কুড়াতে পারতেন । মনে রাখবেন, কিসাসের মাঝেই সকল মানবের অধিকার নিশ্চিত । 


যেতে পারে । তা অবশ্যস্তাবীও বটে । কেউ এক 


রাসূলুল্লাহ এ্জ্ঈ-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলেন। 


আঘাতে মারা যায় আবার কেউ একাধিক 


রাসূলুল্লাহ ্র্জ হত্যাকাণ্ডের কোন সাক্ষী-প্রমাণ না 


ইসলাম কারও প্রাণহানি চায় না। কিন্তু মানব 
সমাজে সাম্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে 


আঘাতেও মরে না । হত্যাকারী যদি এক আঘাতে 


পেয়ে নিজ হতে রক্তপণ দিয়ে দিলেন ।১ মাইজ 


মারে আর তার দণ্ড যদি দুই আঘাতের মাধ্যমে 
কার্ধকর করা হয় তাহলে তো বাড়াবাড়ি হয়ে 
গেল । ফলে প্রাণের বদলে প্রাণ হরণই কেবল 


ইবন মালিক আসলামীয়া নামক এক সাহাবী 


কোন দণ্ড অনিবার্ধ হয়ে গেলে কী আর করার 
থাকে? উক্ত দণ্তিত ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে 


যিনায় লিপ্ত হওয়ার পর অনুশোচনায় রাসূলুল্লাহ 
উষ্ট-কে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! 


মুখ্য উদ্দেশ্য হলে সমান সমান নিশ্চিত হয় । 


আমাকে পবিত্র করুন । রাসূলুল্লাহ জজ তাকে 


আয়া 


ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা জানাই | কিন্তু এর দ্বারা মানবাধিকার 
লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করা অনুচিত । কারণ 


আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, প্রাণের 


বারবার তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন যাও, 


বদলে প্রাণ” । একারণে প্রাণদণ্ডে এমন পন্থা 


হয়ত তুমি চুম্বন করেছ বা হাত দিয়ে স্পর্শ 


অবলম্বন করতে হবে যাতে সহজে অপরাধীর মৃত্যু 


করেছ । যাও তাওবা কর, আল্লাহ ক্ষমা করে 


নিশ্চিত হয় । তরবারির আঘাতে মৃত্যু কার্যকর 


দেবেন । কিন্তু নাছোড় বান্দার পাপের ওপর এতই 


করা সহজতর | রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “তরবারি 


অনুতাপ এসেছে যে, তিনি মৃত্যুই কবুল করবেন । 


ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস কার্যকর করা যাবে 
না।৯২ 


দপ্ডিত ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য না করা 

ইসলাম শান্তি-শৃড্খলার মাধ্যমে সহাবস্থান নিশ্চিত 
করে | কাউকে প্রাণে মারা ইসলামের কাম্য নয় । 
কিন্তু কেউ যদি শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে 
দীড়ায় তখন ইসলাম ছাড় দিতে চায় না। তবে 
নিখুঁত তত্ব, তথ্য ও সক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ 
প্রমাণিত করার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই 
শক্ত । যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে 
কোন কুৎসা রটালে ইসলামে এর বিহিত ব্যবস্থা 
রয়েছে। হত্যার কোন কু পাওয়া না গেলে বা 
যথাযথ সাক্ষী না থাকলে কিসাসের বিধান 
আরোপ করা যায় না। বরং রাস্ত্রের পক্ষ হতে 
নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ত প্রদান 
করার প্রথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ শর্ট চালু করে 
গেছেন । হাদীসের গ্রস্থাবলিতে “কাসামা' অধ্যায়ে 
বর্ণিত আছে, খায়বার অঞ্চলে সফরের সময় 
“আবদুল্লাহ ইবন সাহু ঞ্জ নামী এক সাহাবী 


উল 
নিহত হলে তার ভাই অপর দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে 


রাসূলুল্লাহ ন্ট অতঃপর সে পাগল বা মাতাল 
কিনা, তা যাচাই করার নির্দেশ দিলেন । 

যখন যাচাই বাছাইয়ে প্রমাণ হল সে অপ্রকৃতিস্থ 
নয় তখন রাসূলুল্লাহ এজ দণ্ড কার্ষকর করার 
আদেশ দিলেন । এভাবে গামিদিয়্যা এক মহিলার 
ওপর শাস্তি কার্ধকর করা হয়েছিল । শাস্তিদানের 
সময় খালিদ ইবন ওয়ালীদ ক্ষ তার প্রতি কটাক্ষ 
করলে রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ তাকে শাসিয়ে বলেছিলেন, 
তাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে ক্ষমা করেছেন 
যে, যদি তার ক্ষমা মদীনার ৭০জনের মাঝে ভাগ 
করা হয় তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে । বহু হাদীসে এ 
মর্মে বর্ণিত রয়েছে যে, দণ্ড কার্ধকর করার দ্বারা 
গোণাহ মাফ হয়ে যায় 1৯ 


সৌদী আরবে দণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে 
প্রতিক্রিয়া 

আটজন বাংলাদেশির শিরশ্ছেদ কার্ধকর করা 
হয়েছে সৌদি আরবে । মামলাটি ছিল 
হত্যাকাণ্ডের ৷ ইসলামী আইনে তাদের বিচার করা 
হয়েছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে 


আল্লাহর দেয়া বিধান যারা মানে না তাদেরকে 
অবিশ্বাসী, ফাসেক ও যালেম বলা হয়েছে। 
আল্লাহর দেয়া বিধানে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির 
ওয়ারিসগণ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা রাখে । 
তাবৎ মানবাধিকার কর্মীগণ যদি নিহত ব্যক্তির 
আত্মীয়গণের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদেরকে 
দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করাতে পারতেন তাহলে 
অজস্র সাধুবাদ ও প্রশংসা কুড়াতে পারতেন । মনে 


অধিকার নিশ্চিত । 

* আল-বাকারা : ১৭৮ 

২ আল-বাকারা : ১৭৯ 

« আল-ইসরা : ৩৩ 

* আল-মায়িদা : ৪৫ 

উহ নিও ২, পৃ. ৬১, হাদীস : ৪২৫০ 
৬ সহীহ আল ক ২৭৯৩, ৬৮৯৪ 

« ইবন কাসীর, মুখতাসারু তাফাসিরে ইবন কাসীর, 
খ. ১, পৃ. ১৫৬ 

৮ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৬ 

৯ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৭ 

» আন-নূর : ২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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নভেম্বর ১১ 


স।ম।ক।লী।ন 


আইনের শাসন, মানবাধিকার ও জননিরাপত্তার স্বার্থে 


মৃত্যুদণ্ডের বিধান শিরশ্ছেদ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


সম্প্রতি সৌদি আরবে এক মিসরীয় নাগরিক 
হত্যার দায়ে আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ায় ৮ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় 
দেশ-বিদেশে কিছু মানবাধিকার সংগঠন ও 
মুখচেনা বুদ্ধিজীবী বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন । 


হয়তো আমাদের দ্বিমত থাকতে পারে | তবে এটা 


পররাষ্্ী সচিব মিজানুল কায়েস বলেন, আট বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকর করে অযৌক্তিক কিছু করেনি সৌদি সরকার । আট 
বাংলাদেশির শিরশ্ছেদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, মৃত্যুদও 

তবে এটা না মানার কোনো কারণ নেই । মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য 
অপরাধের জন্যই তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে । সেখানে বাংলাদেশিদের 
হত্যা করা হয়নি, বরং কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে একজন বিদেশি 
নাগরিককে হত্যা করেছে । তিনি বলেন, আইনের শাসনে বিশ্বাসী হলে 
আমাদের সৌদি আরবের বিচারিক ব্যবস্থা মানতে হবে ॥ 


পারবে না। কেউ যখন প্রথমেই মানবাধিকার 


না মানার কোনো কারণ নেই । মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার 
যোগ্য অপরাধের জন্যই তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে । 
সেখানে বাংলাদেশিদের হত্যা করা হয়নি, বরং 
কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে একজন বিদেশি 


তাদের অভিযোগ এটাকে বর্বরতা ছাড়া কিছু বলা 
যায় না। তাদের আপত্তির মুল জায়গাটি হল 
শিরশ্ছেদ আবার তাও প্রকাশ্যে! অবশ্য একজনের 
বদলায় ৮ জন খুনির মৃত্যুদণ্ড দেয়াতেও অনেকের 
ঘোরতর আপত্তি লক্ষ্য করা গেছে । সৌদি রাষ্ট্রদূত 
সাংবাদিক সম্মেলনে ডেকে বিষয়টিতে তার 
সরকারের অবস্থান ও সে দেশের আইন সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা দেয়ার পরও ওদের হা-পিত্যেশ আর 
উচ্চকিত মাতমে ভাটা পড়েনি । হত্যার শাস্তি 
হিসেবে “কিসাস' প্রসঙ্গে তত্বীয় আলোচনায় 
যাবার আগে বিজ্ঞ পাঠকদের একটি দরকারি তথ্য 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৬ অক্টোবরের জাতীয় 
দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত খবরটি অনেকের চোখে 
পড়ার কথা । 

“১৫ অক্টোবর শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 
আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ 
আট বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে 
অযৌক্তিক কিছু করেনি সৌদি সরকার । আট 
বাংলাদেশির শিরশ্ছেদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব 
বলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি নিয়ে 


নভেম্বর”১১ 


নাগরিককে হত্যা করেছে । তিনি বলেন, আইনের 


শাসনে বিশ্বাসী হলে আমাদের সৌদি আরবের মুলক 


বিচারিক ব্যবস্থা মানতে হবে ।” পররাষ্ট্র সচিবের 
বক্তব্যটি সুস্পষ্ট, সাবলীল, যৌক্তিক ও 
সত্যাশ্রয়ী। বিবেকবান কোনও মানুষের পক্ষে 
তার বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের কারণ 
দেখি না। 

“অন্যকে হত্যার দায় ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা 
করল সে যেন, গোটা জাতিকেই হত্যা করল ।' 
কথাটি মহান আল্লাহর । কুরআনের আয়াতটিতে 
আল্লাহ একজন মানুষ খুন করাকে পুরো মানবতা 
সর্বোচ্চ সম্মানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন । এখানে 
ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী সকলের ক্ষেত্রে একই 
কথা । মুসলিম-অমুসলিমের কোনও ভেদ-বৈষম্য 
নেই। বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল কর 
মানবাধিকার সনদের একটি মহান ধারা এভাবে 
ঘোষণা করলেন যে, হজের এই দিন, এই পবিভ্র 
ও সম্মান পবিত্র । অর্থাৎ কোনোক্রমেই কেউ 
অপরের শরীর, সম্পদ ও সম্মানে আঘাত করতে 


দুমড়ে-মুচড়ে, দলিত-মথিত করে অপরের ওপর 
হামলে পড়ে । পেশিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 
অন্যের জীবন যে কিনা বিপন্ন করে তুলল । 
সমাজের অপরাপর মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত- 
সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তার দৃষ্টান্ত 
শাস্তিকে কোনও বিচারেই বর্বরতা বা 
মানবাধিকার পরিপন্থী হতে পারে না। বরং 
এক্ষেত্রে শিথিলতাই হবে মানবতার প্রতি 
বিদ্রুপের সমার্থক | 

প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে খুনির মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর করার প্রশ্নে যাদের প্রবল আপত্তি, তাদের 
উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়__গোপনেই 
যদি মৃত্যুদণ্ড কার্ষকর করা হয়; তবে 
জিঘাংসাপরায়ণ দুর্বৃত্তদের জন্য শিক্ষাটা থাকল 
কোথায়? এক অপরাধীর শাস্তির কঠোরতা 
অন্যদের জন্যে সতর্কবার্তা পৌছে দেবার ব্যবস্থা 
না রাখলে সে মৃত্যুদণ্ডের সমাজ, রাষ্ট্র ও 
মানবজাতির অর্জন কী? অতএব সমাজ থেকে 
অনাচার, খুন-খারাবি নির্মূলের জন্যে শাস্তি হতে 
হবে ও প্রকাশ্য ৷ অন্যথায় ইসলামে 
তো মৃত্যুদণ্ডের বিধানই রাখতো না। কারণ 
মানুষকে মৃত্যু নয় জীবন ফিরিয়ে দেয়াই তার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে 
“কিসাস” (বদলা) গ্রহণের সমান্তরাল বিকল্প 
আপস-সমঝোতার প্রতিও উৎসাহিত করা 


হয়েছে। 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।ক।লী।ন 


প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে খুনির মৃত্যুদ্ কার্যকর করার প্রশ্নে যাদের প্রবল আপতি, 


তাদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়_ গোপনেই যদি মৃত্যুদণ্ড কার্কর করা 
হয়ঃ তবে জিঘাংসাপরায়ণ দুর্তদের জন্য শিক্ষাটা থাকল কোথায়ঃ এক অপরাধীর 


শাস্তির কঠোরতা অন্যদের জন্যে সতকর্বার্তা পৌছে দেবার ব্যবস্থা না রাখলে সে 
মৃত্যুদণ্ডের সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবজাতির অর্ন কী? অতএব সমাজ থেকে অনাচার, খুন- 
খারাবি নিশূলের জন্যে শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক ও প্রকাশ্য ॥ অন্যথায় ইসলামে তো 
মৃত্যুদণ্ডের বিধানই রাখতো না । কারণ মানুষকে মৃত্যু নয় জীবন ফিরিয়ে দেয়াই তার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে “কিসাস' (বদলা) এহণের সমান্তরাল 
বিকল্পে আপস-সমঝোতার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে । 


কোনও মুমিন বা বিশ্বাসী মানুষের জন্য ইসলামের 
আইন বা বিধানের অপরিহার্যতা বোঝাতে আদৌ 
এত যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই৷ কারণ তারা 
জানে, নামায-রোযার মতোই “ফরজ করা হল' 
বাক্য ব্যবহার যে আল্লাহ তার বান্দাদের যে 
আদেশ নাধিল করেছেন। তা মুমিনের জন্য 
অবশ্য পালনীয় । অন্যদিকে এটাও সহজবোধ্য 
বিষয় যে, ইসলাম নিছক মানুষের মস্তিক্জাত 
যুক্তির লেজুড়বৃত্তি করে না। কুরআন- 
সুন্নাহনির্দেশিত বিষয়াদির বিশ্বাস ও ইসলামের 
বিধানাবালি প্রতিপালনে যুক্তির শর্তারোপ করলে 
বিভ্রান্তির শ্লোতে পথ হারানোর ঝুঁকিই বাড়ে । 
নিজেদের যারা বিশ্বনাগরিক, মানবধর্ম অনুসারী, 
কোনও ধর্ম না মেনে ধর্মনিরপেক্ষতার ডেট) 
আদর্শের অনুগামী বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করেন-এ লেখার যুক্তি-তর্কগুলো প্রধানত তাদের 
উদ্দেশে । 


মৃত্যুদণ্ড যদি হয় জীবনের রক্ষাকবচ! 

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল 
মাখলুকাত | জীব হয়েও তার মধ্যে জৈবিক 
বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি 
ও যোগ্যতা বিদ্যমান যা অন্য কোনও জীবের 
মাঝে পরিদৃষ্ট হয় না। অপরাপর সৃষ্টি এবং 
মানুষের মাঝে প্রভেদটা এখানেই । ভালো-মন্দ, 
আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ, 
লাভ-লোকসান সে বুঝতে পারে । পক্ষান্তরে অন্য 
কোনও জীব সীমিত কিছু বিষয় ছাড়া সাধারণত 
এসব উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না। তাই 
মানুষের মাঝে রয়েছে একই সাথে পাশবপ্রবৃত্তি ও 
(ফেরেশতাসুলভ) অতিমানবীয় প্রবৃত্তি এই দু'য়ের 


প্রয়োজন পড়েছে আইন, কানুন, নিয়ম-নীতি ও 
দপণ্ডবিধি বা শাস্তিবিধানের । 


ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ও শাস্তি : 
আলোকপ্রাপ্ত (?) বিদ্বানদের আজব যুক্তি 
উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ 
মুহাম্মদ কুতুব (মিসর) বলেন, এ কালের 
আলোকপ্রাপ্ত বিদ্ধানেরা এক আজব যুক্তি 
উপস্থাপন করে থাকেন যে, “আজকের উন্নত যুগে 
সেই পাশবিক ও বর্বরোচিত শাস্তির বিধান কেমন 
করে প্রযোজ্য হবে যা প্রাচীন যুগের কুসংস্কারাচ্ছন 
ও বর্বর লোকদের জন্য রচনা করা হয়েছিল? 
কয়েকটা টাকার জন্যই কি একটা চোরের হাত 
কাটা সঙ্গত হতে পারে? অথচ একজন অপরাধী 
সে চোর হোক কিংবা ডাকাত হোক__ আধুনিক 
চিন্তাধারা অনুযায়ী সামাজিক অবিচার ও 
উৎপীড়নের এক করুণ শিকার; সে শাস্তির যোগ 
নয় বরং সহানুভূতি ও মনস্তাত্তিক চিকিৎসার 
হকদার 1 

ইসলামি আইন-কানুন প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের 
অগ্রসর ও মুক্তচিন্তকের দাবিদারদের মুখে এমন 
যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 
হল, এই আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাবিদগণ উত্তর 
আফ্রিকার চল্লিশহাজার নিরপরাধ মানুষকে 
পাইকারীভাবে জবাই করা হচ্ছে দেখেও 
নিজেদের অন্তরে সামান্যতম দুঃখ অনুভব করেন 
না। অথচ একজন অপরাধীর (অপরাধ 
সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হবার পর) আইনগত 
শাস্তি সম্পর্কে এ শ্রেণীর অস্থিরতা ও উম্মা 
রীতিমত বিস্ময় উৎপাদন করে । পরিতাপের 
বিষয়, মানুষ কিছু চকটদার বুলিতেই প্রতারিত 
হয়__ফলে প্রকৃত সত্য, আসল ঘটনা ও বাস্তবতা 


দ্বান্ধিক সম্মিলন । পাশব প্রবৃত্তির বিপরীতে 
অতিমানবীয় প্রবৃত্তির বিজয়ের মধ্যেই রয়েছে 
মানুষের সফলতা, সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি । 
সর্বোপরি; মহান আল্লাহর পরম সন্তুষ্টি । 
অন্যদিকে মানুষ যখন কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে নিজেকে 
ভাসিয়ে দিয়ে আত্মবিনাশের পাশাপাশি পরিবার, 
সমাজ ও চুড়ান্ত পর্যায়ে পৃথিবীকে কলুষিত করে । 
সে এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে, তাকে সুপথে 
ফিরিয়ে আনার জন্য সমুহ উপদেশ, নীতিকথা 
প্রভৃতি ব্যর্থ হয়; প্রয়োজন পড়ে ভীতি 
প্রদর্শনমূলক শাস্তির । আর এ জন্যই যুগে যুগে 


নভেম্বর”১১ 


তাদের অগোচরেই থেকে যায় ।১ 


ইসলামের দৈহিক শাস্তি 

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ইসলাম নির্দেশিত 
দণ্ডবিধি কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি সরকার ও 
বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলেই প্রয়োগ করা হয়ে 
থাকে অন্যথায় কোনও ক্রমেই নয় । সামাজিক 
কিংবা অন্য কোনও পক্ষ থেকে এই বিধান 
কার্যকরের অবকাশ নেই । 

ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমলক শাস্তিকে 
আপাতদৃষ্টিতে নির্মম ও কঠোর বলে মনে হতে 
পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা 


যাবে যে, এই শাস্তি অমানবিক বা অশোভনীয় 
নয় ৷ মানবতার কল্যাণে ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই 
কঠোরতা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য । ইসলাম এই 
শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক তখনই দেয় যখন এ সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অপরাধের পেছনে 
বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং তা করার 
পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত অজুহাতও ছিল না। 
উদাহরণ হিসেবে চোরের হাত কাটার বিধানের 
বিষয়টির কথা বলা যায় । যেখানে সামান্য মাত্রও 
সন্দেহ থাকবে যে, একমাত্র ক্ষুধার কারণেই চুরি 
কতে বাধ্য হয়েছে সেখানে চোরকে হাত কাটার 
শাস্তি দেয়া হয় না।১ 

একইরূপে ইসলাম ব্যভিচারী পুরুষ এবং 
ব্যভিচারিণী নারীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকরের বিধান রেখেছে । মনে রাখতে হবে, 
এই শাস্তি কেবল বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা 
নারীর বেলায় প্রযোজ্য | তাছাড়া বিচারপতি এই 
কেবল তখনই প্রদান করেন যখন চারজন 
প্রত্যক্ষদর্শী অভিযুক্তদের ব্যভিচার করতে 
দেখবে । বাস্তবে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া তত 
সহজ ও সচরাচর নয় । বলা বাহুল্য ইসলাম 
অন্যান্য শাস্তির ক্ষেত্রেও একইরূপ সতর্কতা 
অবলম্বন করেছে । 


অপরাধ নির্মূলে পাশ্চাত্য বিচার ব্যবস্থার 
ব্যর্থতা 

বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসেবে উপনিবেশিক 
উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের ওপর পাশ্চাত্য বিচার 
ব্যবস্থার যে বিধান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অপরাধ 
নির্মলে তা কার্যকর কোনও ভূমিকা তো রাখেই 
না; উপরন্ত এতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় 
চরমভাবে । মনে করুন, একজন অপরাধীকে 
খুনের দায়ে ২০ বছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হলো। এই শাস্তির ভয়ে মানুষের 
অপরাধপ্রবণতা শূন্যের কোটায় দীড়িয়েছে কিংবা 
খুনের হার উন্লেযোখযোগ্যভাবে কমেছে এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল । অন্যদিকে এই শাস্তির কারণে 
পদদলিত হয়েছে সেই অপরাধী লোকটির স্ত্রীর 
সর্বজনস্বীকৃত মানবাধিকার | সে পরিণত হয়েছে 
জীবন্ত স্বামীর বিধবা স্ত্রীতে । একদিকে স্বামী 
জীবিত থাকায় অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারছে 
না। অন্যদিকে স্বামীর সানিধ্য, জৈবিক চাহিদা 
অর্থাৎ বৈধগন্থায় প্রয়োজনীয় যৌনস্পৃহা নিবারণ 


| তত্তার্তহীদ ২১ 


থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে ৷ অথচ স্বামীর 
অপরাধের জন্য সে কোনোভাবে দায়ী নয়। 


স।ম।ক।লী।ন 


সাথে যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের প্রতিও 


ইসলামই দিতে পারে। এ চ্যালেঞ্জ যাবতীয় 


বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এর অনিবার্ষ 


তাহলে কেন সে বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ 


সন্ত্রাস, অরাজকতা, ধর্ষণসহ সকল অপরাধ 


ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই; হযরত উমর 


করবে? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর প্রচলিত 


স্থায়ীভাবে নির্মূল করার ব্যাপারে আজও শতভাগ 


ইবনে আবদুল আজীজের সময়ে পৃথিবীর বিশাল 


আইনের প্রবক্তা বা বিশারদগণ কারও কাছেই 
পাওয়া যায়নি । 

কারাভোগের পর শতকরা ক'জন অপরাধী 
₹শোধন হয়েছে! এমন প্রশ্নের উত্তরে 


প্রযোজ্য । 


ভূখণ্ড বিস্তৃত) ইসলামি রাষ্ট্রের কোথাও দরিদ্রতা 
নামক বস্তর অস্তিত্বই ছিল না । ইসলামি রাষ্ট্র সমস্ত 


যারা পেটের দায়ে বারো মাস “ইসলাম বিদ্বেষ 
প্রকল্প'__এ ফুট-ফরমায়েশ খাটেন__তাদের 


নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব 


উদ্দেশে বলব, গোটা দুনিয়ার দিকে একটু চোখ 


গ্রহণ করে । আর এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, 


মেলে তাকান | দেখবেন, ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, 


পরিসংখ্যানের ফলাফলও সন্দেহাতীতভাবে 
“অশ্বডিম্বব হতে বাধ্য । ফাঁসির ভয়ে যে, 
অপরাধীরা সাধু হয়ে গেছে বা অপরাধের মূল ৫% 
ভাগও যে উৎপাটিত হয়েছে এমন দাবি করার 
মতো একটি দেশও পৃথিবীর মানচিত্রে খুঁজে 


ভাষা ও পেশার কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না । 


উত্তম বিধান ও বাস্তবতসম্মত আইন ও সর্ববিধ 


অনুরূপভাবে এই রাষ্ট্রই নাগরিকদের প্রয়োজনীয় 
রচজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেয় । রাষ্ট্র 
যদি এ ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয় 
কিংবা কোনও নাগরিক উপার্জন করতে অক্ষম হয় 


পাওয়া যাবে না। প্রচলিত আইনের অসারতা, 


তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় 


পর্বতসম ব্যর্থতা সর্বোপরি ভয়াবহ মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের জঘন্য দিকগুলো থেকে চোখ বুঁজে 


সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় | 
এভাবে যে সমাজ থেকে অন্যায়-অপকর্মের 


ইসলামি দপ্তবিধির ছিদ্রান্বেষণে আর যাই হোক 
অন্তত সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে না । 


ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
কে আপাতদৃষ্টিতে নিম্ম ও কঠোর 
বলে মনে হতে পারে । একটু 
গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা 
যাবে যে, এই শাস্তি অমানবিক বা 


নেপথ্যকারণগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে সে 
সমাজের কাছে “ইসলাম” স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা 
করবে যে, সবাই সৎ মানুষ হিসেবে বসবাস 
করবে । কিন্তু এরপরেও যদি কেউ অন্যায় কাজ 
করে তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে কোনও উপায় 
থাকে না। কেননা এ অবস্থায় কোনও শাস্তির 
বিধান না করলে সে সমাজে কস্মিণকালেও শান্তি 
স্থাপিত হতে পারে না 


ভা রঃ নহি নতে 
কল্যাণে ও নিরাপতার স্বার্থে এই পবিত্র কুরআনের সূরাতুল বাকারার ১৭৯ নম্বর 
কঠোরতা যৌক্তিক ও এহণযোগ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, “কিসাস 
টি (হত্যার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড, জখমের পরিবর্তে 
স্র্তব্য যে, ইসলাম শাস্তির চেয়ে মনস্তাত্বিক চাপ সমপরিমাণ আঘাত)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য 
প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করেই মানুষকে অপরাধ রয়েছে জীবন ।” প্রশ্ন হতে পারে, হত্যার মধ্যে 


থেকে নিবৃত্ত রাখতে চায়__যা শিরচ্ছেদ, 
্রস্তরাঘাত প্রভৃতিতে আছে ফীসি ও কারাদণ্ডে 
নেই। 


ইসলামের দৈহিক শাস্তি ও সমাজ সংস্কার 
শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের নীতি পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায়, ইসলাম সর্বপ্রথম যে অবস্থা ও 
পরিবেশ বিরাজ থাকলে মানুষ অপরাধ করতে 
অগ্রসর হয়, তার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত 
করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে । এর পরও যারা 
অপরাধ করবে তাদেরকে শিক্ষামূলক ও 
ইনসাফভিত্তিক শাস্তির বিধান দেয়। কিন্তু 
অপরাধের কারণ যদি বর্তমান থাকে এবং 
অপরাধী সম্পর্কে সামান্যমাত্র সন্দেহও হয় যে, 
পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই সে উক্ত অপরাধ 
করেছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট শাস্তি দেয়া হয় না। 
বরং অপরাধের সাথে সংগতি রেখে হয় তাকে লঘু 
শাস্তি দেয়া হবে নতুবা একেবারে শাস্তিই না দিয়ে 
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শাস্তি মুখ্য নয়; অপরাধের মুলোৎপাটনই 
ইসলামি আইনের মূলনীতি 


যে সকল কারণে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, 


তো প্রত্যক্ষ মৃত্যু! এতে আবার জীবন কোথায়? 
একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা এই প্রশ্নের 
উত্তর পেয়ে যাই। আমরা হরহামেশাই বলে 
থাকি__অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া 
হোক । এই দৃষ্টান্ত শব্দটি নিয়ে চিন্তা করলেই 
আমরা এ প্রশ্নের সমাধান পেতে পারি | অর্থাৎ 
অপরাধীকে এমন শাস্তি দেয়া হোক; যাতে তার 
শাস্তি দেখে দুনিয়ার তাবৎ অপরাধীদের কলিজা 
কেপে উঠে এবং কেউ যেন অপরাধ করার 
দুঃসাহস না করে । প্রকাশ্যে কোনও স্টেডিয়াম বা 
মাঠে-ময়দানে যদি একজন খুনির শিরচ্ছেদ করা 
হয় বা এসিড নিক্ষেপকারীকে অনুরূপভাবে এসিড 
মেরে তার অঙ্গ ঝলসে দেয়া হয়। সমাজের 
দুষ্টক্ষতরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ও বিবাহিত 
ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করা হয় তাহলে দুরাচারীরা এমন অপরাধে লিপ্ত 
হবার কল্পনাও করবে না। সমাজ থেকে 
অপরাধের শেকড় উৎপাটিত হবে । মানুষ বসবাস 
করতে পারবে অনাবিল শান্তিতে । একজনের 
মৃত্যুদন্ড কার্ষকরের ফলে বেঁচে যাবে হাজারো 
] 
জন্মলগ্ন থেকে ইসলাম সারা পৃথিবীর তাবৎ জীবন 


সেগুলোকে নির্মল করার জন্যে সম্ভাব্য সকল 
উপায়ই ইসলাম অবলম্বন করেছে এবং সাথে 


নভেম্বর”১১ 


মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে যে, অশান্ত 
ধরাপৃষ্টে শান্তি ও স্বস্তির গ্যারান্টি একমাত্র 


সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান 
ব্যক্তিরা তার ছায়াতলে বসত গড়ে তুলছে । 
নিজেদের পায়ে আর কত কুড়াল মারবেন! 
প্রিয় পাঠক, আজকের লেখা শেষ করব, একজন 
বিশ্ববরেণ্য নওমুসলিমের প্রসঙ্গ টেনে । তিনি 
লিউপোল্ড উইস। জন্ম উনিশ শতকের শেষ 
দশকে, অস্ট্রিয়ার এক ইয়াহুদি পরিবারে | [919] 
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্রন্থগুলোর লেখক, বিদদ্ধ চিন্তাবিদ ৷ ধর্মতত্ত্ব 
ছাড়াও সাংবাদিকতা ও কুটনৈতিক অভিজ্ঞতায় 
তিনি বিশেষভাবে খ্যাতিমান । “পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
এতিহ্যবাহী হয়েও তীর যৌবনের জ্ঞানসাধনা 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গপ্তিতে সীমাবদ্ধ ছিলো না । 
১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় 
ংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে তিনি 
প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সফর 
করেন এবং মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে 
মুসলিম জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের 
সুযোগ পান । ইউরোপের ব্যস্ত-সমস্ত যান্ত্রিক 
জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত-সমাহিত 
তথা মানবোচিত ইসলামি জীবন-বিধানের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেন । মুহাম্মদ আসাদ তার মুসলিম নাম । 
জনাব আসাদ তার মুসলিম সাংস্কৃতিক 
জীবনাদর্শের একজন অনন্য সাধারণ ব্যাখ্যাতা 
হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন 1”? 
আল্লাহ আমাদের অন্তরক্ষু খুলে দিন। তাওফীক 
দিন সাদা-কালোর পার্থক্য বুঝার । কালোকে 
পেছনে ঠেলে আলোর পথে এগিয়ে যাবার শক্তি 
চাই__তোমারই কাছে । আর ঈমানের নিখুঁত 
কাঠামোয় চিড় ধরে এমন গোজামিল বিশ্বাস ও 
কথার চোরাবালির দিকে যেন পা বাড়াই । 


লেখকঃ: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 
1147110/114/0010(////909.297 


৯ মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্াত্ির বেড়াজালে ইসলাম, 
পৃ২১৫ 

২ প্রাপ্তক্ত, পৃ.২১৮ 

৩ প্রাপ্তক্ত 

* প্রাপ্তক্ত 

৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২২০ 

ঙ৬ প্রাণ্তক্ত 

* গ্রন্থকার পরিচিতি: “সংঘাতের মুখে ইসলাম? 
মুহাম্মদ আসাদ, অনুবাদ: সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
ইফাবা, চতুর্থ সংস্করণ জুন, ২০০৭) 
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১৫০ কোটি মুসলমানের প্রথম কিবলা 
জেরুজালেমের মসজিদ আল আকসা এখন 


মসজিদের নিচে এবং চার পাশে খনন চালিয়ে 


ও শাতিলা উদ্বান্ত শিবিরে ইহুদি মিলিশিয়া 


সুরঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে মসজিদটি ভেঙে 


ফালাঙ্জিষ্টরা হামলা চালিয়ে নারী-শিশুসহ ১৫ 


আগ্রাসী ইহুদিদের হাতে অবরুদ্ধ । মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্জ-এর মিরাজের এতিহাসিক 


হাইকল সুলায়মানী নামক পবিত্র মন্দির 
(091000165 1৬0170) স্থাপন করা যায়। 


স্মৃতিসূদ্ধ এ মসজিদ । গোটা পৃথিবীতে 
অধিকতর মর্যাদাবান তিনটি মসজিদের মধ্যে 
মসজিদ আল আকসা'র স্থান তৃতীয় | প্রথমটি 
মক্কার মসজিদ আল হারাম এবং এবং দ্বিতীয়টি 


জেরুজালেমকে ইহুদিমুক্ত করা না গেলে মসজিদ 
আল-আকসার পবিত্রতা রক্ষা সম্ভব নয় । 


হাজার ফিলিস্তিনীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। 
রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে ইহুদিদের 
এনে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় । 


ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ অক্ষশক্তির ষড়যন্ত্রে ফসল 
মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈল । বিটিশ 


মদীনার মসজিদুননবী । আল আকসা মসজিদকে 
ঘিরে অনেক বিশ্ব বরেণ্য নবী-রাসূল তাদের উপর 
অর্পিত নবুওয়তী দায়িত্র প্রতিপালন করে গেছেন। 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হযরত ওমর এ 
জেরুজালেম নগরী জয় করেন ৬৩৭ খিস্টাব্দে 


পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আর্থার জেমস বেলফোর আরব 
বিশ্বের বুকে এ বিষফৌড়ার জন্ম দেন। ১৯৪৮ 
সালের পূর্বে পৃথিবীতে ইসরাইল নামক কোনো 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্থিত্ব ছিল না। ডেভিড বেন 
গুরিয়ন ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর ইসরাইলের 


বসেন পরবাসী । সে সময় ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে 
ছিলো ৯২ শতাংশ ভূখন্ড । জনসংখ্যার ৭৫ 
শতাংশেরও বেশি ছিলেন ফিলিস্তিনি । ১৯৪৮ 
সালে সংঘটিত আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর 
ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ ভূখন্ড ইহুদিদের দখলে 
চলে যায় ৷ দখলদারদের জুলুম-নির্যাতনে ৪০লাখ 


মহানবী গঞ্জ মি'রাজ রজনীতে মসজিদুল আল- 
আকসার পাশে যে পাথরের সাথে বুরাক বেঁধে 
ছিলেন, সে পাথরকে কেন্দ্র করে ৬৯১ খিস্টাব্দে 
উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক অষ্ট কোণাকার 
একটি অতুলনীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন । 
ইতিহাসে এটা “কুববাতুস সাখরা' (০9109 ০0? 
0০ 7২০০1) নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে । 
এটি মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির গৌরবোজ্জ্বল 
স্বাক্ষর ৷ সে মসজিদের সন্নিহিত অঞ্চলে নিরাপত্তা 
বলতে এখন কিছু আর অবশিষ্ট নেই, যে কোন 
মুহূর্তে এমন কি নামাযরত অবস্থায়ও সশস্ত্র 
ইসরাঈলী সেনা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে । মসজিদুল আকসায় ইহুদিরা বহুবার হামলা 
চালিয়েছে এবং ১৯৬৯ সালে আগুন লাগিয়ে 
পুড়িয়ে দিয়েছে । ইসরাইল সরকারের তত্ত্বাবধানে 


নভেম্বর”১১ 


স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । তত্কালীন সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদ্রে গ্রোমিকো ১৫ 


দেশগ্তলোতে চলে যেতে বাধ্য হন । ইতোমধ্যে 
১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধের পর ১১ লাখ 


নভেম্বর এ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন 
দেয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানালে 
আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইংল্যান্ডসহ 


ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসতি গড়ে তুলে । ২০১১ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইসরাঈলের 
জনসংখ্যা দীড়িয়েছে ৭৭ লাখ ৫১ হাজারে । 


৩৩টি দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় | নবগঠিত 
সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, কোনো বৈধ সরকার, 
পার্লামেন্ট বা সার্বভৌমত্ব ছিল না। এটা মুলত 
একটি পুতুল রাষ্ট্র (991011160 91866) । 
ফিলিস্তিনকে ঘিরে ১৯৪৮, ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে 
আরব ও ইহুদিদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সহ্‌ 

হয় । ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইহুদিরা যে ধরনের 
গোষ্ঠীবদ্ধ নির্যাতন চালিয়েছে সমকালীন ইতিহাসে 
তার নজির নেই | ১৯৮২ সালে বৈরুতের শাবরা 


এতট্ুকুতেও ইহুদিরা সন্তুষ্ট নয়, তাদের 
থেকে মিসরের নীলনদ পর্যন্ত তেলসমৃদ্ধ সমস্ত 
এলাকা দখলে নিয়ে একটি যায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করা । 

বসতি নির্মাণ এখন পুরোদমে এগিয়ে চলছে। 
১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল মিসরের 
সিনাই উপত্যকা, ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেম, 
পশ্চিম তীর আর গাজা দখল করে নেয়। 
জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাবে সেসব জমি ফেরত 
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লকৃ বৃ 
রা 


অধিকাংশ মানুষ “কুব্বাতুস 
সাখরা'কে “আল আকসা 
মসাজিদ' বলে ভুল করে 
থাকেন ॥ 


নেতৃত্বের পরিবর্তন আসলে আন্তর্জাতিক পলিসিও 
বদলায় ৷ যেসব দেশ এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে 
স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের 
জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ (৫.২ বিলিয়ন)। 
পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, পশ্চিম 
ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর 
অবশিষ্টাংশ কার্যত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে 
নিয়েছে। 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইতিহাসের বাস্তবতা । শক্তির 
জোরে ফিলিস্তিনিদের অধিকার হতে বঞ্চিত করা 
যাবে না। ৪৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল । এমনকি দেশটির 


ক্যবদ্ধ। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ- 
ডি বা ছি পূর্ব 


কিন্ত ইহুদিরা কোনো প্রস্তাবই গ্রাহ্য করেনি । 
উল্টো ক্রমেই ইসরাইল আরও বেশি আরব জমি 
দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখে । 
যে মুহূর্তে মাহমুদ আববাস স্বাধীন ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের স্বগ্নকে পূর্ণতা দেওয়ার দাবি জাতিসং 
উপস্থাপন করছেন সে সময় পূর্ব জেরুজালেমে 
১১০০ নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয় । পাঁচ 
লাখের বেশি ইসরাইলি এখন দখলিকৃত ফিলিস্তি 
নি ভূমির অধিবাসী | ক্রমশ ইহুদিরা যেভাবে 
ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে নিচ্ছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র 
গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি অবশিষ্ট থাকবে 
কিনা সন্দেহ। পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে 
ইসরাইলি বসতি স্থাপন চলতে থাকবে, আর 
আলোচনার প্রস্তুতিও চলবে । এমনটি হতে পারে 
না। বর্তমানে পশ্চিম তীর, গাজা, লেবানন, 
সিরিয়া আর জর্দানের শরণার্থী শিবিরগুলোয় ৭০ 
লাখ ফিলিস্তিনি মানবেতর জীবন যাপন করে 
চলেছেন । 

১৯৯৩ সালে ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরাইলের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের মধ্যে 
স্বাক্ষরিত এতিহাসিক শাস্তিচুক্তির মধ্যে দু'রষ্ট্ 
প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল। সে চুক্তির 
আলোকেই গঠিত হয় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ যা 
সুশাসিত এবং স্বাধীন সরকারের ন্যায় কাজ করে 
যাবার অধিকার লাভ করে। ১৯৯৩ সালের 
চুক্তিতে স্পষ্টত বলা হয় যে, ক্রমান্বয়ে ফিলিস্তিন 
একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করবে কিন্তু উদ্ন জায়নবাদীরা সে শান্তিচুক্তি মেনে 
নেয়নি । 

আবার শান্তি আলোচনার কথা বলা হচ্ছে । গত 
২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় “শান্তি 
আলোচনা” চললেও তার ব্যর্থতা থেকেই 
ফিলিস্তিনের এই দাবি জাতিসংঘে উঠলো । 
ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৭৪ এর 
নভেম্বরে ফিলিস্তিন লিবারেশন ৪৬৪১৮ 
(0.0) নামে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের 

পায় ফিলিস্তিন । এখন পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের দাবিতে 


নভেম্বর”১১ 


জেরুজালেম ও গাজা নিয়ে একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্র চায় ফিলিস্তিনিরা । ১৯৬৭ সালের 
ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে গাজা অবরোধ করে 
রাখে ইসরাইল | ২০১০ সালের মে মাসে গাজার 
জন্য মানবিক সাহায্য বহনকারী একটি ছোট 


রণতরী ফ্লোটিল্লা (মাভি মারমারা)-এর ওপর 
ইসরাইলিরা আন্তর্জাতিক সমুদ্ধে হানা দেয় এবং 
নয়জন তুর্কি নাগরিককে হত্যা করে । ফ্লোটিল্লাতে 
25559 রিশা 
খেলনা, খাবার এবং কিছু দাতব্য সামগ্রী ছাড়া 
কোন ধরনের অস্ত্র-গোলাবারুদ ছিল না। 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং 
জেনেভাভিত্তিক সংস্থা দুটি রিপোর্ট পেশ করেছিল 


ছিলো গৌরবোজ্ঘল এঁতিহ্য ও সমৃদ্ধ অতীত । 
১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা 
দেশটির অস্তিত্ব বিপন্ন ঘটায়। অতঃপর 
ইসরাইলের অব্যাহত আগ্রাসনে ফিলিস্তিনীরা 
স্বদেশচ্যুত হয়। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ 
তায়েপ এরদোগান বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে যে মন্তব্য করেন তা এ 
বেশিদিন চলতে পারে না। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 
জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে হবে এবং 
জাতিসংঘের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা 
পরিষদেরও উচিত এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া । যারা এই দাবিকে নেতিবাচকভাবে 
দেখার বা বলার চেষ্টা করছে, তারা তাদের 
ইতিহাস সম্পর্কে জানে না ।' 


ওই ঘটনা সম্পর্কে । কিন্ত কোনো রিপোর্টেই বলা 
হয়নি, ফ্লোটিল্লা ভর্তি অন্ত্র-গোলাবারুদ ছিল । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের কিছু দেশের 
ইহুদিগ্রীতি সত্তেও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার 


ইহুদিরা এত বেশি বেপরোয়া যে, আন্তর্জাতিক 
কোন আইন-কানুনকে তারা তোয়াক্কা করে না। 
আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ 
ইসরাইল বরাবর ৮৯টি প্রস্তাব রেখেছে । কিন্তু এর 
কোনোটিই বাস্তবায়ন করেনি ইসরাঈল | সাধারণ 
পরিষদ ২০০টি প্রস্তাব দিয়েছে তাদের বরাবর । 
কিন্তু এর একটাও প্রতিপালিত হয়নি ৷ তাদের 
চক্রান্তের পেছনে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের 
অন্য সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তি ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
নিরাপত্তা পরিষদে বারবার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে ইসরাইলকে উদ্ধত বানিয়েছে এবং 
ফিলিস্তিনিদের রেখেছে দমিয়ে । 

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে চীন ও 
রাশিয়া ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি 
দিয়েছে। অস্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে এ স্বীকৃতি 
দেওয়ার তালিকায় রয়েছে, বসনিয়া- 
হারজেগোভিনা, ব্রাজিল, গ্যাবন, ভারত, 
নাইজেরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ আফ্রিকা । 
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে 
১২৭টিই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
গুটিকয়েক বাদে বাকি ৬৬ রাষ্ট্রেরও সমর্থন পাওয়া 
যাবে বলে আশা করা যায়। কারণ দেশে দেশে 


জন্য ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । পূর্ব তিমুর 
ও দক্ষিণ সুদান স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে 
ফিলিস্তিনীদের পেতে বাধা হবে কেন? এটা তো 
নিঃসন্দেহে একচোখা নীতি | ফিলিস্তিনিদের প্রতি 
বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন থাকায় একদিন 
জেরুজালেমে স্বাধীনতার সূর্য উঠবে, এ বিশ্বাস 
তারা এখনো লালন করে চলেছেন । পরিবর্তনের 
বাসন্তী হাওয়া বইতে শুরু করেছে পুরো মধ্যপ্রাচ্য 
জুড়ে । জাতিসংঘের সদর দপ্তরে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের পতাকা শোভা পেতে বেশিদিন সময় 
লাগবে না । যতদিন যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা শক্তিশালী 
হচ্ছে। ইতিহাস প্রমাণ করে কোন জাতির 
আত্মত্যাগ বৃথা যায় না। ইসরাইলি বর্বরতার 
তাণ্ডব যত বৃদ্ধি পাবে নতুন করে সৃষ্টি হবে 
ইস্তিফাদা" বা গণঅভ্যুত্থান । মসজিদুল আকসার 
পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতার ওপর । স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে 
অলীক কল্পনামাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এম.ই.এস কলেজ, চ্টথাম 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


আবদুল জববার (রাহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব ৬০/- * রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্াহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/- * রুহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশৃশাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ১০০/- * চল্লিশ হাদীস ও চল্িশ বাণী 
৩০/- * তা'লীমে হজ ক (বাংলা) ৪০/- * আসরারল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/_ * আল-ইহসান ২০০/5 * শরীয়ত ও তরীকতের আদীব ৪০/_ * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ বোংলা) ৩৫/_ * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্িসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/ * জিহাদে আকবর বোংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/ * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন (বাংলা) ১৫০/- * আল-মুনীবেবহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/_ । 


রচিত: * প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/_ * আম্বিয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/5 * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/ * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/_ * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/- * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/- * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/5 
ভিজা 22 তারার তি 
* ইসলামী আদর্শ ৮০/_ * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/ * 
ক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রে 


বিধান* কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জ ও 
ওমরার বিধান ২০০/-। 
অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পৌচস্ত্ত) ৫০/- * করীমায়ে সাদী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/- * শেখ 
সাদীর উপদেশীবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসুল (দুই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদতী ২৫/ * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল চোর) সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ সো.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী (রাহ.) * আমিয়া -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সো.) -মাওলানা আশেক এলাহী রাহ.) ৫০/- * নাজাত -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা -মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি (রাহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
-ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/_ * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৭০/_ * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুন্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রাহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনতী (রাহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/_ * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী (রাহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/_ * উপদেশাবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 

_মাওলানা ওয়েস নগরামী নদী ১৫০/- * আখলাকে মুহাম্মদী (সা.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী রাহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী 
(রাহ.) * * আল-কাওলুল জমীল -শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) * কাসীদায়ে নোমান ও কাসীদায়ে বোরদা * কাসীদায়ে গাউসিয়া ও 
কাসীদায়ে সুরয়ানী * রাসূলুল্লাহর একশত মুজিযা * মুসলিমদের মর্যাদী - মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (রাহ.) ১৩০/- | 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রোহ.) ১৫০/- * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) 
৭০/- * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/5 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্বোত্তরে দ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্ড) 
৮০/ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ উর্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/_ * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) ৬০/_ * তা*লীমে মা'রিফাত -হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) | 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: * আনোয়ারে মুহাম্মদী (সা.) ৫০/- * জামালে মুহাম্মদী (সা.) ৩০/- * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/_ * কামালে মোহাম্মদী (সা.) * সূরা ফাতেহার তাফসীর _হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর রোহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/-- | 

আল্মামা শীহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী 
আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টরগ্রাম-৪১০০ 
৮ ডাকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সন্দ্বীপের বিশিষ্ট আলিমে দীন রিয়াজুল জান্নাহ 


চলে গেলেন মাওলানা 
মহিউদ্দীন সন্ধীপী এট 


মাওলানা আহমদ উন্মাহ রাশেদ 
মাওলানা নাজিম উদ্দিন 


২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত কওমি 


ইসলামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 
মাওলানা মহিউদ্দীন এ্রক্ুছ অবশেষে ৩ অক্টোবর 
২০১১ সময় ৫৮ বছর বয়সে ঢাকার গ্যাস্ট্রো 
লিভার হাসপাতালে ইহকাল ত্যাগ করেন 
ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন) । মৃত্যুকালে তিনি ৩ 
ছেলে ৬ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত, 
অনুরক্ত ও গুণথ্াহী রেখে গেছেন। তার বাবার 
নাম মৌলভী ফজলুল হক ও মায়ের নাম হাসিনা 
বেগম । সন্দ্বীপের হারামিয়া ইউনিয়নের আবদুল 
মালেক মুলসী বাড়িতে ২ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে 
তিনি জন্গ্রহণ করেন । 

তিনি ১৯৫৯ সালে পূর্ব সন্দ্বীপ সরকারি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে, ১৯৬৫ সালে কালাপানিয়া হেদায়াতুল 
ইসলাম মাদরাসায়, ১৯৭০ সালে বাউরিয়া 
মাদরাসায় ও হাতিয়া থানার ফয়জুল উলুম 
মাদরাসায় লেখাপড়া করেন । তারপর ১৯৭৫ 
সনে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্য আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারী চট্টগ্রামে ভর্তি হয়ে ১৯৮৩ সালে 
দাওরায়ে হাদীস পাশ করে মাতৃভূমি সন্দ্বীপে 
ফিরে আসেন । 

তিনি ১৯৮৩ সালে সন্দ্বীপের হারামিয়া ইউনিয়নে 
অবস্থিত আল-মাদরাসাতুল আরাবিয়া খাদেমুল 
ইসলাম মাদরাসায় কর্মজীবন শুরু করে দীর্ঘ ১৯ 
বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের সফল পরিচালক হিসাবে 
দায়িত্ব পালন করেন। খাদেমুল ইসলাম 
মাদরাসায় পরিচালক থাকা অবস্থায় দাওয়াতি 
কাজে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন, তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুয়েত, কাতার, আরব 
আমিরাত, সৌদি আরব ও ইরাক । 

খাদেমুল ইসলাম মাদরাসার পরিচালনার 
পাশাপাশি নিজ এলাকার ওলামায়ে কেরাম ও 
স্থানীয় দীন দরদী মানুষের পরামর্শে ২০০০ সালে 
মগধারা ইউনিয়নের গুগচাড়া বাজারের পূর্ব পাশে 
রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিয়া আরও একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাদরাসায় 
ইসলামিক কিন্ডার গার্ডেন, নুরানী হেফজুল 
কুরআন ও কিতাব বিভাগ চালু করা হয়েছে। 


মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড ইত্তিহাদুল মাদারিস আল- 
কওমিয়া সন্দ্বীপ থানার সেক্রেটারি এবং দীনি 
শিক্ষা ট্রাস্টেরও সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন । তিনি বিভিন্ন কওমি মাদরাসার মজলিসে 
শুরা তথা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছাড়াও 
অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন । তার 
তন্্ীাবধানে সন্দ্বীপ বক্তার হাটের দক্ষিণ পশ্চিম 
পাশে বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, মালেক 
মুন্সির বাজারের পাশে হারামিয়া ২০শয্যা বিশিষ্ট 
হাসপাতালের নিচে স্থানীয় মুসল্লীদের সুবিধাথে 
একটি মসজিদ এবং আল-আমিন ফাউন্ডেশন 
নামে একটি জন কল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত 


হয়। তার পরামর্শে অনেক জামে মসজিদ 


মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ ১২ বছর কর্তব্যরত 
ছিলেন । 


নভেম্বর”১১ 


খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় থাকাবস্থায় তার নিজ 
বাড়ি সংলগ্ন মালেক মুন্সির বাজারের উত্তর পার্শে 
দুষ্টপ্রকৃতির কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে 
একটি সিনেমা হল তৈরি করার জন্য অনুমতি 
নিয়ে আসলে তিনি সন্দ্বীপের ওলামায়ে কিরাম ও 
দীন দরদী মুসলমানদের সহযোগিতায় তা বন্ধ 
করে দেন । তিনি সন্দ্বীপের বিশিষ্ট আলিমে দীন 
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া শায়খুল হাদীস, 
পীরে কামেল আল্লামা ইহসানুল হক সাহেবের 
হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । আমরা মাওলানা 
মহিউদ্দীন ঞ্ঞ্ষছ রূহের মাগফিরাত কামনা করি । 


লেখকদ্য় : আলিম ও মাদরাসা শিক্ষক 


সৎ স্বভাবের রা টে 
অধিকারী ও রর 2 
পরিশ্রমী ৰ সুখবর - সুখবর 5. 15 সুখবর: 

ট সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
উত্তম চরিত্র এজাতারামার দারা হরর বাসার বরা হাতা 
মাধূর্য ও সুন্দর ৪15 এ. 04 
কারণে তিনি 
সকলের নিকট ৃ 
অতিপ্রিয় । ২5২ উম ্াপ স). 
তার অতিথি 5 
পরায়ণতা ছিল 1343... 03.4./0-3-2- 
সর্বজন 1১3৯, (1111015), টি 117৩. ূ 3.4, (0111019) & 1.১. 17 [5001191) 1:115151019 

10119101774 1৬]./৯- 17 1710101% 9015706 73./১. (777019) &1৬1./১. 11 15181710 100195 
বিদিত |] তিনি তু রিচা রঃ ৬70 
ট চিত ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
দ্বিধাবোধ টি 
বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
করেননি । ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 

মা কক্সবাজার 
বিদআত ও 1754; আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 

ংস্কার দে ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
মুলোৎপাটনে টু রী 
সর্বদা অথলী কী মাদরাসার জসাভেজয়ে বামদের জন রয়েছে বিশেষ ছাড় | 
ভূমিকা পালন 
করেন । 
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আশা 
টি & 
॥ 


শেয়ার 

যায়: 

১. যারা আইপিওতে অংশগ্রহণ করে স্টক 
এক্সচেঞ্জ থেকে শেয়ার খরিদ করে থাকে 
কোম্পানির বার্ষিক ডিভিডেন্ট লভ্যাংশ) 
পাওয়ার উদ্দেশ্যে । 
২. যারা ক্যাপিটাল গেইন করে অর্থাত 
শেয়ারবাজারে শেয়ার বেচা-কেনাই এদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য থাকে; কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ 
নেয়ার জন্য এরা শেয়ার কেনে না। 
শেয়ারের যাকাতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই গ্রুপের 

হুকুম ভিন্ন । যারা শুধু ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে 

আদায় করবে শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু হিসেবে । 
তাদের যাকাতের বছর যখন পূর্ণ হবে তখন 
শেয়ারবাজারে ওই শেয়ারের যে মূল্য থাকে সে 
মূল্য হিসাব করেই যাকাত আদায় করবে । আর 
যারা কোম্পানির ডিভিডেন্ট (লভ্যাংশ) হাসিলের 
তারা ওই কোম্পানির ব্যালেন্সশিট দেখে জাকাত 
পরিশোধ করবে । এ ক্ষেত্রে ব্যালেসশিটে ফিক্সড 
আযাসেটসের স্্বোয়ী সম্পদ) হিসাবটি দেখে 
কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে 
তার শেয়ার যত শতাংশ হয় তত শতাংশ বাদ 
দিয়ে অবশিষ্টাংশের যাকাত প্রদান করবে । 
উদাহরণস্বরূপ নাঈম সাহেব একটি কোম্পানির 

১,০০০ শেয়ারের মালিক । ওই কোম্পানির 

পরিশোধিত (বিক্রীত) শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০ 
(এক লাখ) । প্রতিটি শেয়ারের গায়ের দাম ১০০ 

টাকা । অর্থাৎ এ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন 
এক কোটি টাকা । কোম্পানিটি ২০০৪ সালে নিট 


নভেম্বর”১১ 


মুনাফা অর্জন করেছে ২৫ লাখ টাকা । এ 


থেকে অতিরিক্ত কোনো হালাল মুনাফা জমা হলে 


কোম্পানির ফার্নিচার, কম্পিউটার ও অন্যান্য 
স্থায়ী সম্পদ যা ব্যবসার (বিক্রি করে লাভ 
কামানোর) জন্য কেনা হয়নি] রয়েছে ১০ লাখ 
টাকার | এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কোম্পানির ১% 
মালিক । সে হিসাবে ফিক্সড আাসেটসের স্থায়ী 
সম্পদ) ১% (আলোচিত উদাহরণে ১০,০০০)-ও 
তার ভাগে যাবে । অন্যদিকে কোম্পানির নিট 
মুনাফা থেকে সে পাবে ২৫,০০০ টাকা । এ 
হিসাবে লোকটি ফিক্সড আ্যাসেটসের ১০,০০০ 
টাকা বাদ দিয়ে ২০০৪ সালের যাকাত প্রদান 


তাও যাকাতের আওতায় আসবে । মূলধনের সঙ্গে 
ওই টাকারও জাকাত দিতে হবে । এছাড়া যদি 
সুদ (বা মুনাফা নামের সুদ) জমা হয় তবে তা 
যাকাতযোগ্য নয়; বরং সুদ ও হারামের মাল হস্ত 
গত হলে তা পুরোটাই সদকা করে দিতে হয়। 
করে নিলে এ নিয়ত করে নেবে যে সুদের অংশের 
২.৫% যাকাত হিসেবে দিচ্ছে না; বরং আর্ধশক 
দায়িতৃমুক্তির জন্য আদায় করছে। এরপর যখন 
সে হারাম টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করবে 


করবে ১,১৫,০০০ টাকার জন্য ২৮৭৫ টাকা । 
প্রকাশ থাকে যে, এখানে শুধু শেয়ারের যাকাতের 
হুকুম এখানে বর্ণনা করা হয়নি। কোনো 
কোম্পানির শেয়ার কিনতে হলে সে সম্পর্কে 
কোনো বিজ্ঞ মুফতির কাছে আগেই জিজ্ঞেস করে 
নিতে হবে । 

ব্যাংক আাকাউন্ট 

ব্যাংকের ব্যক্তিমালিকানাধীন সব ধরনের 
আযাকাউন্ট যাকাতযোগ্য | আ্যাকাউন্ট হোল্ডার 
নেসাবের মালিক হলেই তাকে ব্যাংকে গচ্ছিত 
টাকাগুলোর যাকাত দিতে হবে । চলতি হিসাব, 
সঞ্চয়ী হিসাব, দীর্ঘমেয়াদি হিসাবসহ সব 
আযাকাউন্ট এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে । ব্যাংক 
হিসাবের যাকাত স্টেটমেন্ট দেখে প্রদান করা 
যেতে পারে । যাকাত-দাতার হিসাব বর্ষের শেষে 
স্টেটমেন্টে যত টাকা পাওয়া যাবে তার যাকাত 
সে প্রদান করবে । কোনো ত্যাকাউন্ট থেকে 
সরকারি ট্যাক্স বা সার্ভিস চার্জ কাটা গেলে 
যাকাতের হিসাবে এ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
্যাকাউন্ট হোল্ডারের জমাকৃত টাকা ছাড়া ব্যাংক 


তখন যাকাতের সঙ্গে প্রদানকৃত অংশ বিনিয়োগ 
করে নিতে পারবে । 


ব্যাংক গ্যারান্টি মানি 

বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটি হিসেবে ব্যাংক 
গ্যারান্টি প্রদান ও গ্রহণের রেওয়াজ চালু আছে। 
এ ক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা আ্যাকাউন্ট 
হোল্ডারের মালিকানাধীন থাকে এবং প্রযোজ্য 
ক্ষেত্রে সে এর সুদ/লাভও পায় । তবে গ্যারান্টির 
মেয়াদকালে সে ওই টাকা উত্তোলন করতে পারে 
না। এ কারণেই অনেকে এ টাকার জাকাত 
আসবে কি না সে বিষয়ে দ্বিধায় ভোগে । অথচ 
ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা সন্দেহাতীতভাবে 
যাকাতযোগ্য । যত দিন এ টাকার ওপর 
আ্াকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানা থাকবে তত দিন 
অন্যান্য টাকার মতোই এ টাকার যাকাত প্রদান 
করতে হবে । 

সিকিউরিটি মানি 

বিভিন্নভাবে টাকা জামানতের রেওয়াজ বর্তমানে 
চালু হয়েছে । এর মধ্যে বাড়ি বা দোকান ইত্যাদি 
ভাড়া নেয়ার জন্য সাধারণত দুই ধরনের পন্থা 


অবলম্বন করা হয়: 
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১. আশ্রম ভাড়া বাবদ জামানত (আ্যাডভান্স 
সিকিউরিটি) । এ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কিছু কিছু 
করে ভাড়া হিসেবে কর্তন করা হয়ে থাকে । 

২. ফেরতযোগ্য জামানত, যা ভাড়া হিসেবে 
কর্তন করা হয় না; বরং মালিকের কাছে বন্ধক 
হিসেবে রাখা হয় । 

বাড়ি-দৌকান ছেড়ে যাওয়ার সময় এ টাকা 

ফেরত দেয়া হয় । উপরোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে 

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে এ টাকার যাকাত আদায় 
করবে ভাড়াদাতা মালিক । আর দ্বিতীয় প্রকারের 
টাকা যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে “রাহান* তথা 
বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত তাই মালিকের জন্য 
বন্ধকগ্রহীতার টাকাগ্তলো যথাযথভাবে হেফাযত 
করে রাখা ওয়াজিব | এ টাকা ব্যবহার করা তার 
জন্য জায়েয নয় । কিন্ত প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
ভাড়াদাতা নাজায়েয পন্থায় এ টাকা নিজ ব্যবসা- 

খরচ করে থাকে | এখন প্রশ্ন হলো, এ 
দ্বিতীয় প্রকারের সিকিউরিটির যাকাত কে দেবে? 
ফিকহের কিতাবে সাধারণ বন্ধকসংক্রান্ত 
যাকাতের বিধান বর্ণিত থাকলেও এ জমানার 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত 
সবাই ভালোভাবে জানেন যে, ওই যুগের সঙ্গে 
এখনকার সিকিউরিটি মানির তফাত অনেক । 
বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটির নামে কোটি 
কোটি টাকা বহু বছর লেগে থাকে, যা আগের 


জাকাতও ওই সব কোম্পানির মালিক ও 
উৎপাদকরাই পরিশোধ করবেন । 

ব্যাংক লোন 

সাধারণত যাকাতদাতার কোনো কর্জ থাকলে তা 
যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করার বিধান 
রয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ-বের এ যুগে কর্জের 
ধরনই বদলে গেছে। এখন বড় বড় ধনাঢ্য 
ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি খণী | ব্যাংক ও আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অংকের খণ দেয়ার জন্য 
তাদেরই বাছাই করে থাকে । তারা বড় বড় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
বিশাল বিশাল অস্টালিকা তৈরির জন্য কোটি 
কোটি টাকার লোন গ্রহণ করে থাকে । পরিভাষায় 
এগুলো হলো ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নমূলক 
লোন । যাকাতের হিসাবের সময় ডেভেলপমেন্টের 


জমি, ফ্ল্যাট বা অন্যকিছু কিনে প্রাথমিকভাবে যে 
আংশিক টাকা প্রদান করে বায়নামা চুক্তি হয় সে 
টাকার মালিক বিক্রেতা ৷ সুতরাং এর জাকাত 
বিক্রেতা প্রদান করবে । 


ব্যবসায়িক পণ্যের কোন মূল্য ধর্তব্য 
টাকাপয়সা ও স্বর্ণালঙ্কারের মতো ব্যবসায়িক পণ্য 
এবং ব্যবসার মূলধনেরও যাকাত দিতে হয়। 


ফকীহদের সময় ভাবনায়ও আসার কথা নয়। 


ব্যবসায়ী ব্যক্তি জাকাত দেয়ার সময় তার 


তাই হাল-আমলের সিকিউরিটি মানির অবশ্যই 
জাকাত আদায় করতে হবে । এ ক্ষেত্রে যদি 


অবিত্রীত পণ্যের কোন মুল্যটি হিসাব কর্ৰে 
খরিদমূল্য, পাইকারিমূল্য, খুচরামূল্য নাকি অন্য 


বন্ধকগ্রহীতা অন্যায়ভাবে সিকিউরিটির টাকা খরচ 


কোনো মূল্য? এ প্রশ্নের জবাব হলো, লোকটি 


করে ফেলে তবে এর জাকাত সে-ই পরিশোধ 


তার অবিক্রীত পণ্যের বর্তমান বাজারদর হিসাব 


করবে । আর যদি সে যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ 
করে রাখে তবে এ টাকার যাকাত আদায় করবে 
বন্ধকদাতা | যাকাতবিষয়ক শরীয়তের উসুল 
পর্যালোচনা করলে মাসয়ালাটি এভাবেই বুঝে 
আসে | দেশের সম্মানিত মুফতিরা এ ব্যাপারে 
তাহকিক করে তাদের মতামত প্রদান করবেন 
বলে আশা রাখি । এখানে উলে-খ্য, বর্তমানে 
বিভিন্ন কোম্পানি বা উতপাদকরা তাদের পণ্য বা 
সেবা বাজারজাত করার জন্য ডিলার বা 
এজেন্টদের থেকে যে জামানত নিয়ে থাকে তার 


৯১4,১৪১ তে 


বাং 


করে যাকাত আদায় করবে । অর্থাৎ যেদিন তার 
যাকাত-বর্ষ পুরো হয়েছে, সেদিন তার ব্যবসায়িক 
পণ্যপগ্তলো একত্রে বিক্রি করে দিলে যে দাম 
পাওয়া যেত সে মুল্যের হিসাবে যাকাত প্রদান 
করবে । 


বিক্রীত পণ্যে বকেয়া টাকার যাকাত 

ব্যবসায়ীরা তাদের যেসব পণ্য বাকিতে বিক্রি 
করে থাকে সে বকেয়া টাকার যাকাতও তাদের 
আদায় করতে হবে । এ ক্ষেত্রে তারা এ টাকার 
জাকাত বিক্রির পর থেকে নিয়মিত আদায় করতে 


পারে অথবা টাকা হস্তগত হওয়ার পর পেছনের 
বছরগ্ডলোর যাকাত একত্রেও পরিশোধ করতে 
পারে । অবশ্য যদি কোনো পাওনা টাকার 
ব্যাপারে এমন আশঙ্কা প্রবল হয় যে, ওই টাকা 
আর পাওয়া যাবে না, তবে সে টাকার যাকাত 
দিতে হবে না। এরপর যদি ওই টাকা হস্তগত 
হয়ে যায় তাহলে তখন থেকে তা যাকাতের 
নেসাবভুক্ত হবে । 

খণ দিয়ে পরে তা জাকাত বাবদ কর্তন 
করা 

কোনো যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে খণ 
দেয়ার পর সে তা আদায়ে গড়িমসি করলে বা 
আদায়ে অক্ষম হলে কেউ কেউ জাকাত হিসেবে 
তা কর্তন করে দিতে চায় । এটা সঠিক পন্থা নয় । 
এভাবে জাকাত আদায় করা যায় না । এ ব্যক্তি বা 
তার মনোনীত প্রতিনিধিকে যাকাতের টাকা প্রদান 
করে পরে তার থেকে ওই টাকা নিজ পাওনা 
বাবদ নিয়ে নেয়া যেতে পারে । 


যাকাতের টাকা দ্বারা কর্মসংস্থান করে দেয়া 
কেউ কেউ অল্প পরিমাণে যাকাতের টাকা বন্টন না 
করে কোনো এক বা দুই দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী 
করার জন্য মোটা অংকের টাকা দেয়া পছন্দ 
করে । আবার কেউ ঘর বা দোকান ইত্যাদি 
নির্মাণের খরচেও যাকাতের বড় অংকের টাকা 
দিয়ে থাকে । এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে যায় । 
তবে এ ক্ষেত্রে একজন দরিদ্ধ ব্যক্তিকে একত্রে 
অনেক নগদ টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজনীয় 
মালামাল কিনে দেয়া উচিত । যেন সঙ্গে সঙ্গেই 
সে যাকাতের নেসাবের মালিক না হয়ে যায় এবং 
তার প্রয়োজনও পুরা হয়। যদিও একজনকে 
যাকাতের এত অধিক টাকা দেয়া সাধারণত 
মাকরুহ । আর এ ধারাটি খুব ব্যাপক হওয়া 
উচিত নয় । কারণ যে দেশে যাকাত গ্রহণকারী 
দরিদ্রদের সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে অল্প কিছু 
লোককে যাকাতের বড় অংকের টাকা দিয়ে দিলে 
অন্যদের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় । 


লেখক : মুফতি ও মুহাদ্দিস, মারকাযুদ দাওয়া আল- 
ইসলামিয়া, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুস্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


নভেম্বর”১১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


পূর্তি 


প্রসঙ্গ : আফগান 
আগ্রাসনের দশক 


মুহাম্মদ রূহুল আমীন ফরিদী 


৭ অক্টোবর ২০১১ আফগানিস্তানে মার্কিনিদের 


হয়েছে। তৃতীয় ভবনটি একইভাবে ধ্বসে 


রয়েছে তাদের | এছাড়া বিশ্বনন্দিত আল্লাহর অলী 


নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় পরাশক্তির 
ভয়ংকর, দানবীয়, অযৌক্তিক আগ্রাসনের দীর্ঘ 
একটি দশক পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হয় বিশ্ব 
মানবতা ও মিডিয়াগ্তলোর তেমন জানা নেই এ 


পড়েছে, কিন্তু ওই ভবনে কোন বিমান আঘাত 
হানেনি । আশেপাশের ভবনগুলোর কোন রকম 


সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী 
প্রজছু, প্যান ইসলামিজমের স্বপ্্রষ্টা মাওলানা 


ক্ষতি ছাড়া কি করে এ ভবনগুলো ধ্বসে পড়ল? 


জামাল উদ্দীন আফগানিসহ বিশ্বখ্যাত শাহনামা 


পেন্টাগনে যে বিমানটির সাহায্যে হামলা হয়েছিল 


তারিখটি, যতটা জানা আছে নাইন ইলেভেন । 
কেননা দীর্ঘ দশটি বছর গভীর চিন্তার সাথে 


বলে বলা হয় তার খোজ কেন পাওয়া গেল না 
কিংবা কেন পাওয়া যায়নি আরোহীদের ছিন্ন ভিন্ন 


অবলকন করলাম প্রতিবছর নাইন ইলেভেন 


মৃত দেহ ও কথিত বিমানের ব্ল্যাক বক্সের হদিস । 


আসার কত দিন পূর্ব হতেই আড়মোড়া দিয়ে 
জেগে উঠে পৃথিবীর মিডিয়া সমূহ । খুবই 
হাইলাইট করে দু" হাজার এক সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার 
নারকীয় দৃশ্য প্রচার করে থাকে | এ উপলক্ষে 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই আয়োজন করা হয় 
নিহতদের স্মরণে বিশাল জাকজমকপূর্ণ স্মরণ 
সভা । আর সে অনুষ্ঠানে সমবেদনা জানানোর 
জন্য উপস্থিত হন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র 
প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ । এ বর্বরোচিত 
হামলায় প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারায় । 
তবে এ হামলার সাথে কারা জড়িত তার সুনির্দিষ্ট 
কোন তথ্য প্রমাণ আজও উদঘাটন করতে পারেনি 
বা করেনি আমেরিকা । যে কারণে এ ঘটনার মুল 
রহস্য তিমিরেই থেকে গেলো । যদিও অনেক 
বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা টুইন টাওয়ারে হামলা 
ছিল আমেরিকারই অতি সুক্ষ্স চক্রান্ত । বিশাল 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য টুইন টাওয়ারের 
হামলাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল 
মাত্র । 

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির 
মোহাম্মদ তার একটি লেখায় লিখেছেন টুইন 
টাওয়ারের হামলার ব্যাপারে বুশ মিথ্যা 
বলেছিলেন । সারা বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপত্তা বলয় 
বেষ্টিত আমেরিকার এ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় 


আর এ হামলার শুরুতেই যে প্রশ্নটি উঠে ছিল তা 
হচ্ছে টুইন টাওয়ারে যে সব ইহুদী চাকুরী 
করতেন তার কেউ এঁদিনে কর্মে যোগ দেয়নি । 
তবে তার কারণ কী? 

হামলার কিছুকাল পরে উসামা বিন লাদেনের 
স্বীকারোক্তি মূলক একটি ভিডিও বার্তা 
আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হয় 
পরবর্তীতে ফীস হয়ে যায় যে এ ভিডিও বার্তায় 
যাকে বিন লাদেন হিসেবে দেখানো হয়েছে সে 
প্রকৃত বিন লাদেন নয় বরং তার মত করে 
কাউকে সাজানো হয়েছিল । ফলে এসব কারণে 
যে কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষের মনে সন্দেহের 
বিশাল পাহাড় তৈরি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় । 
ঘোষণা করা হল সন্দেহভাজন উসামা বিন 
লাদেনকে গ্রেফতার করতে হবে । আর সে 


কাব্য গ্রন্থের রচয়িতার জনুস্থান এই আফগানিস্ত 
ন। পৃথিবীবাসী জানে এসব কেবল পরাশক্তির 
খেয়ালিপনা | লন্ডনে ইরাক যুদ্ধবিষয়ক তদন্ত 
কমিটির সামনে স্বাক্ষ্য দেয়ার সময় জাতিসংঘের 
সাবেক প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্রিক 
বলেছিলেন, ইরাকে গণবিধবংসি অস্ত্র ছিল না। 
খোদ আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাধারণ জনগণও 
অনেকেই বিশ্বাস করেন টুইন টাওয়ার ও 
পেন্টাগনে হামলা ছিল একটি সাজানো নাটক । 
এটা স্পষ্টত দ্বিমুখী নীতি । আমেরিকা পারাণবিক 
নাগাশাকিতে যে পরিমাণ মানুষ হত্যা করেছে তা 
বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয় । কিন্তু বিশ্ব বিবেক 
আজ পরাশক্তির কাছেই নতজানু । 

তাই আসুন শক্তির পুজা পরিত্যাগ করে সত্য 
ন্যায়ের অনুসরণ করি, অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে 
দাড়ানোর প্র্যাকটিস করি । মজলুম মানবতার 
পাশে দীড়াই, ব্যথিতের ব্যথায় ব্যথিত হই। 
সুতরাং ৯/১১ এর ঘটনায় নিহত হওয়া প্রায় তিন 


অজুহাতে শুরু হয় নিরপরাধ স্বাধীন মুসলিম দেশ 
আফগানিস্তান আক্রমণ । কিন্তু প্রশ্ন হল কে এই 
উসামা বিন লাদেন? যাকে কেন্দ্র করে এ ধ্বংস 
যজ্ঞের নীল নকশা? যে বিন লাদেনকে একদিন 
আমেরিকা শুধু দুধ কলা নয় বরং আরো বেশি 
কিছু দিয়ে পুষিয়ে পরিপুষ্ট করে তৎকালীন বিশ্বের 
তৎকালীন সুপার পাওয়ার আমেরিকার ভয়ংকর 
শক্র সোভিয়েত আগ্রাসনের শিকড় কাটতে প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাকে আফগানিস্তানে আনা 
হয়েছিল । বলতে গেলে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় ও 


তাদেরই চার চারটি বিমান ছিনতাই করে হামলা 
চালানো অন্য কারো পক্ষে কখনই সম্ভব নয় এবং 
টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 


আফগান জনতার প্রাণপণ চেষ্টায় বিশেষ করে 
তালেবান মুজাহিদদের অদম্য সাহসিকতায় 
মার্কিন স্বপ্ন পুরণ হলো আর সে সাথে আফগান 


বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন এ বিশাল 


জনতার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বস্তি লাভ 


ভবন দুটি আশেপাশে হেলে বা কাত হয়ে পড়ার 


করেছিল গোটা এশিয়া । 


বদলে ভেঙে নিচে দেবে গেছে । বিমানের 
আঘাতে ধ্বসে পড়েছে বলে মনে হয়নি বরং মনে 
হয়েছে পরিকল্পিতভাবে ভবন দুটি ধ্বসিয়ে দেওয়া 
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আফগানিস্তান প্রাচীন সভ্যতার নির্মাতা এবং মহা 
মানবদের জন্মভূমি । তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি 
সোভিয়েত আগ্রাসনকে স্তব্ধ করে দেয়ার গৌরব 


হাজার মানুষের স্মরণ সভা দুঃখে ভরা বিশাল 
আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। 
কেননা একজন মানুষেরও জীবন ফিরিয়ে দেয়ার 
সামর্থ বিশ্বের সকল শক্তির মিলিয়েও নেই | এটাই 
চিরন্তন সত্য । কিন্তু দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে 
আসে কী কারণে আমেরিকা, ব্রিটেন ও তার 
দোসররা আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরপরাধ 
ও নিরীহ বেসামরিক জনগণকে হত্যা করল? 

খ্য মহিলা সন্তান ও স্বামীহারা হয়ে গেল? কী 
ছিল তাদের অপরাধ? এ প্রশ্নের জবাব একদিন 
তাদের দিতে হবে ৷ এ অশ্রজল ও আর্তনাদ ব্যর্থ 
হবে না । সত্যকে কখনই মুছে দেয়া যায় না, সত্য 
আক্রান্ত হতে পারে কভু নিঃশেষ হয় না, সত্য 
চিরঞ্জিব ও অমর | জয় হোক সত্যের, নিপাত 
হোক মিথ্যার | শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটুক । বিশ্বের 
সকল মিডিয়া হয়ে উঠুক সত্য ন্যয়ের কন্ঠস্বর | 
জাগ্রত হোক বিশ্ব বিবেক, গর্জে উঠুক মানবতা । 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 
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সতর্ক থাকলে প্রতিরোধ করা সম্ভব 


অধ্যাপক ডা. শাহাদাত হোসেন 


বিশ্বজুড়ে যত রোগী ক্যান্সার আক্রান্ত হয়, তার 
মধ্যে আক্রান্তের হিসাবে তৃতীয় বৃহত্তম হলো 
কোলোরেক্টাল ক্যানসার । কোলোরেক্টাল ক্যান্সার 
বলতে বৃহদান্ত্রের ক্যাপার বোঝায় সিকাম, 
এসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং 
কোলন, রেক্টাম ও এপেন্ডিংয়ের ক্যান্সার | কোলন 
ক্যাসারে বেশি আক্রান্ত হন উন্নত বিশ্বের 


বাসিন্দারা । রোগীর দুই-তৃতীয়াংশই উন্নত 
বিশ্বের। তার পরও বাংলাদেশের মতো 


উন্নয়নশীল দেশে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত 
রোগীর সংখ্যা বাড়ছে । ২০১০ সালে গ্নোবোক্যান 
(ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এর হিসাব অনুসারে 
২০ লাখ লোক কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ও 
প্রতিবছর ছয় লাখ লোক এই রোগে মৃত্যুবরণ 
করে। 


লক্ষণ 

বৃহদান্ত্রের কোনো অংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে 

আর তা কতদূর বিস্তার লাভ করেছে তার ওপর 

রোগের লক্ষণগুলো নির্ভরকরে ৷ গুরুতৃপূর্ণ 
লক্ষণগুলো হলো: 

পায়ুপথে রক্তক্ষরণ: কখনো পরিমাণে বেশি হতে 

পারে আবার কখনো সামান্যও হতে পারে । এটি 

গাঢ় লাল তাজা রক্ত হতে পারে আবার পুঁজমিশ্রিত 
কালচে লাল রক্তও হতে পারে । কখনো পায়খানা 
কালো হতে পারে । 

* মলত্যাগের প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবর্তন 
অর্থাৎ কখনো ডায়রিয়া বা কখনো 
কোষ্ঠকাঠিন্য হয় । 

৪ মলত্যাগ অসম্পূর্ণথএমন অনুভূতি হয়। এ 
কারণে রোগী বারবার টয়লেটে গিয়ে 
মলত্যাগের চেষ্টা করে । 

৪ পেটে চাকা অনুভূত হয়। এ ক্ষেত্রে রোগী 
হঠাৎ করেই পেটে চাকা টের পায় । 

৪ পেটে বা পায়ুপথে ব্যথা অনুভূত হতে পারে । 

* কোলনের মল সঞ্চালন বন্ধ হয়ে কেখনো 
ক্যাসার অনেক বড় হয়ে এমনটি হতে পারে) 
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পায়খানা আটকে যায় ৷ ফলে পেট ফুলে যায়, 
পেটে ব্যথা হয় ও বমি হতে পারে । 

কখনো রোগীর অন্য কোনো অসুবিধা থাকে না 
শুধু রক্তশূন্যতা হয় । সাধারণত ডানদিকের 
কোলন অর্থাৎ সিকাম বা এসেন্ডিং কোলনের 
ক্যান্সারে রোগী শুধু রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা 
নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে । 


যদিও অল্প বয়সেও কোলন ক্যান্সার হওয়া সম্ভব 
তার পরও বেশি বয়সে যেমন ৫০ বছরের পর 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে । 
প্রতিবছর কোলন ক্যান্সারে যে পরিমাণ রোগী 
আক্রান্ত হয় এর মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বয়সই 
৫০-এর বেশি । তাই এ বয়সে যদি হঠাৎ 
মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পায়ুপথে 
রক্ত যায় অথবা অকারণেই রক্তশূন্যতা দেখা 
দেয় । তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে 
রক্তের অকাল রাড টেস্ট ও কোলনক্কোপি করা 
উচিত | লিঙ্গ যদিও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে নারী- 
পুরুষ উভয়েরই সমভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
রিসার্চের তথ্য অনুসারে নারীরা কোলন ক্যান্সার ও 
পুরুষরা রেক্টাল ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয় । 


বংশগত 

নিকট আত্মীয়, যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, 
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের 
ইতিহাস থাকলে এই ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক 
বেড়ে যায় । একের অধিক নিকটাত্ীয় এ ধরনের 
সমস্যার শিকার হলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার 
আশঙ্কা আরো অনেক বেশি থাকে । বংশগত 


৬ বামদিকের বড় টিউমার হলে অনেক সময় তা 
বাম দিকের মূত্রনালিকে চেপে রাখে ফলে 
বামদিকের কিডনি ফুলে যায়। যা 
হাইপোনেফরসিস নামে পরিচিত । 

* রোগীর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, 
রুচি কমে যায় । 

মনে রাখতে হবে, লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা 

পড়লে রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয় ও 

ক্যাসারজনিত মৃতুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। 

রোগ যদি একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ টিএনএম স্টেজ এক ও দুই থাকেথ 
সেক্ষেত্রে ক্যান্সার শুধু বৃহদান্ত্রের দেয়ালের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ থাকে । তখন চিকিৎসা করলে ৯০ 

শতাংশ রোগী পাঁচ বছরের বেশি বেঁচে থাকে । 


কোলন ক্যান্সার আবার দুই রকম হতে পারে । 


এ ক্ষেত্রে এইচএনপিসিই জিনের পরিবর্তনের 
কারণে কোলন ক্যাসার হয়ে থাকে । শতকরা ৩- 
৫ শতাংশ কোলন ক্যাসার এ কারণে হয়। 
সাধারণত ৪৪-৪৬ বছর বয়সে ধরা পড়ে । ব€ 

কারো থাকলে অথবা পরপর দুই জেনারেশন 
অথবা দুই বা এর অধিক আত্মীয় আক্রান্ত হলে 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি 
থাকে । তাই আপনার বংশে এমন থাকলে 
চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও নিশ্চিত হোন । 


ফ্যামিলিয়াল এডিনোমেটাস পলিপসিস 


এ ক্ষেত্রে এপিসি জিনের মিউটেশনের কারণে 


কিন্তু যদি টিএনএম স্টেজ তিন অর্থাৎ বৃহদান্ত্রের 
বাইরের চারপাশে ও লিম্ষনোডে ছড়ায় সে ক্ষেত্রে 


ক্যাসার হয় । ১-২ শতাংশ কোলন ক্যাসার এ 
কারণে হয়। এ ক্ষেত্রে রেক্টাল ও কোলনে 


সব ধরনের চিকিৎসা করা হলেও (এমনকি উন্নত 
বিশ্বেও) মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী পাচ বছর পর্যন্ত 


শতাধিক পলিপ থাকে । বয়োসন্ষবিতেই এসব 
পলিপ পাওয়া যায় ও ২০-৩০ বছর বয়সের 


বাঁচে । আর কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ চার-এ 
অর্থাৎ কোলন থেকে দূরবর্তী স্থানেও ছড়ায় সে 


মধ্যেই তা ক্যাসারে রূপ নেয় । কাজেই কারো 
₹শে এ ধরনের ক্যাসারের ইতিহাস থাকলে 


ক্ষেত্রে সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সত্তেও মাত্র 
৫-৭ শতাংশ রোগী সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত 
বাচতে পারে । কাজেই সংকোচ, দ্বিধা ইত্যাদি 
বশবর্তী হয়ে কখনোই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে 
দেরি করবেন না। 


কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কাদের বেশি? 

কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত কারা হবেন তা আগে 
থেকে বলা কঠিন । তবে কিছু কিছু বিষয় আছে 
যেগুলো কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ৷ বয়স 


অথবা অল্প বয়সে কোলন ক্যান্সারের ঘটনা 
থাকলে ১০-১২ বছর বয়সেই চিকিৎসকের 
শরণাপন্ন হয়ে সার্জারি করে নিন | 


খাদ্যাভ্যাস 

যারা মাংস, বিশেষ করে গরু ও খাসির মাংস 
বেশি খান ও আঁশসযৃদ্ধ খাবার কম খান তাঁদের 
মধ্যে কোলন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি 
থাকে ৷ আঁশসযৃদ্ধ খাবার বৃহদান্ত্রের সঞ্চালন বা 
পেরিস্টালসিসকে দ্রুততর করে ফলে ক্যান্সার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো কোলনের সংস্পর্শে 


কোলন ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে | অনুযলিখন ডা, সাবরিনা শারামিন 


বেশিক্ষণ থাকতে পারে না । ফলে কোলন ক্যাসার 


সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সুস্থ হওয়ার 


হওয়ার আশঙ্কাও কমে । তৈলাক্ত খাবার, টিনজাত 
খাবার ও ফাস্টফুডও ঝুঁকিপূর্ণ । এ কারণেই উন্নত 
বিশ্বে কোলন ক্যান্সার হওয়ার হার বেশি । তাই 
মাংস ও ফাস্টফুড কমিয়ে দিয়ে মাছ, সবজি 
ইত্যাদি বেশি করে খান । 


ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিক রোগীদের কোলন ক্যান্সারে ভোগার 
আশঙ্কী ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি । তাই 
রক্তের সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন । বৃহদান্ত্রের 
অন্য সমস্যা কারো যদি কোলনে এডেনোমা বা 


সম্ভাবনা অনেক বেশি । 


কোলন ক্যানসার কেন ভয়ের কারণ 

৪ আমাদের দেশে পায়ুপথের সমস্যা যেমন 
পায়ুপথে রক্তক্ষরণ, পায়ুপথে কোনো বৃদ্ধি বা 
গ্রোথ ইত্যাদি হলে প্রায় সবাই এটিকে গোপন 
রাখতে চায় । ফলে সংকোচ, লজ্জা ও দ্বিধায় 
থেকে পরিবারের কাউকে এটি সে জানায় না, 
চিকিৎসাও করে না। 

৪ পাযুপথে যেকোনো সমস্যা হলেই পাইলস 
বলে মনে করে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে “অর্শ 


পলিপ থাকে তা বর্তমানে ক্যান্সার নয়, সেখান 
থেকেও ক্যান্সার হতে পারে। তাই প্রথম 
অবস্থায়ই সতর্ক হন। কারো যদি ইনফ্ল্যামেটরি 
বাউল ডিজিজ যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস 
থাকে, সেখান থেকেও ক্যাসার হতে পারে । তাই 
যাদের দীর্ঘদিন ধরে প্রায়ই রক্তমিশ্রিত পায়খানা 
হয়, পেটে ব্যথা হয়, ডায়রিয়া হয় তাঁরা পরীক্ষা 
করিয়ে নিন। 


ধূমপান 

ধূমপান কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 
সিগারেটের ক্ষতিকারক পদার্থ মুখের লালার মধ্যে 
দ্রবীভূত হয়ে পেটে যায় ও ক্যান্সার তৈরি করতে 
পারে । 


মদ্যপান 

যারা বেশি মদ্যপান করেন তাদের কোলন 
ক্যান্সার বেশি হয় । অতিরিক্ত মদ্যপান শরীরের 
ফলিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যা 
ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 


মেদ বা অতিরিক্ত ওজন 

কায়িক পরিশ্রমের অভাব ও শরীরচর্চায় অনাগ্রহ, 
অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদিও কোলন ক্যান্সারের 
কারণ হতে পারে । 


শরীরের অন্যান্য অংশের ক্যান্সার 
শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন মহিলাদের 
এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার বা ওভারিয়ান ক্যাসার 


ভগন্দর পাইলস ইত্যাদি কবিরাজি 
চিকিৎসালয়ের শরণাপন্ন হয়ে ভুল চিকিৎসার 
শিকার হয়ে অর্থ, সময় ইত্যাদি নষ্ট করে । 
বাংলাদেশে কোলন ক্যানসারের জন্য কোনো 
রুটিন চেকআপ করা হয় না। বংশে কারো 
কোলন ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলেও অনেকে 
এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন । আবার 
দেশের অনেক স্থানেই এখনো কোলনক্ষোপি 
ও জেনেটিক টেস্টের সুবিধা নেই । 
বাংলাদেশে ধূমপান, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি 
সেবনকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি, যা 
কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত 
বাড়িয়ে দেয় । 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্সার বিভাগের 
সাবেক প্রধান ডা. লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোফাজ্জল 
হোসেন (অব.)-এর মতে, বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা 
বেশি সংঘটিত পাঁচটি ক্যান্সারের একটি হলো 
কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও 
সত্যি, দেশে রোগী যখন চিকিৎসকের কাছে 
আসে ও কোলন ক্যান্সার হিসেবে চিহিত হয়, 
তখন ইতোমধ্যেই তা জটিলতা ধারণ করেছে । 
তাই অনেক ক্ষেত্রেই সুচিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় 
না। 


প্রতিরোধ 


€ ধূমপান পরিহার করুন | 
৬ ওজন কমান । 


থাকলে বা পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সারের জন্য 
রেডিও থেরাপি নিলেও কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি 
বাড়ে । তবে মনে রাখতে হবে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেব্র 
ছাড়া ক্যান্সার হবে না বা দুই-তিনটা ঝুঁকির কারণ 
থাকলেই ক্যান্সার হবে এমন কোনো কথা নেই। 


চিকিৎসা 

কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ভর করে এটি কোন 
স্টেজে আছে তার ওপর । কোলন ক্যাসারের 
ক্ষেত্রে অপারেশনই কার্ষকরী চিকিৎসা । তবে 
কখনো বাইপাস বা প্যালিয়েটিভ বা ফিকাল 
ডাইভারশনের কারণেও সার্জারিও করা হয়। 
অপারেশনের আগে বা পরে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই 
কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। 


নভেম্বর”১১ 


৬ গরু ও খাসির মাংস কম খান । 

মাছ বেশি খান । 

৬ শাকসবজি ও ফল বেশি খান | 

ভিটামিন ডি ও ফলিক এসিড খান । 

৪ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন | 

৪ কোনো সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। 
 অপচিকিৎসা বর্জন করুন । 

ধশে কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঘটনা থাকলে 
আগেই ব্যবস্থা নিন । 


লেখক: বিশিষ্ট কোলোরেক্টাল চিকিৎসক ও অধ্যাপক, 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিম় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

ঙ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


* সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় | 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

€ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২০০ টাকা | 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিম্নরূপ: 


25558 7২০০-০51 
1101370 


(00101910905 


10019, 08105181), . 
89018, ৩91 


15, 047 থেএাঞাত 
00701), [1210, 1190, 
[৪], 4১619101918], 
৩60. 4851817 ০0110195- 


151700 শ1100 


1022090 
12559 


11600 
11900 


101019020 & 41080) 0:00011109, 


[010 /১0001108 


/১0509112, 111800 101160 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


টিযোগাযোগ ০ 

টোয়ণ শাহ রোড, চকবাজার, চটথাম (হাসগাতাল মাঠ সজ) 

ফোন: ০১৮১৮৩২২৪৮১, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪ ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
[-1191|: 01101101000)১91100.00|া) 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজ্বরে ভুগছেন? অনেক 

ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগসহ যাবতীয় 

যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 
মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওঁষধ পাঠানো হয় । 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চষ্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০, ০১৮১৮-৬২৫৯৪০ 
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দুঃসময়ের গল্প 
আবদুল হালীম খা 


বলেছেন রাসুল (সা.) আসবে এমন দিন 

হাতে জলন্ত অঙ্গার রাখার চেয়ে ঈমান রাখা হবে কঠিন । 

এখন বুঝি এসে গেছে সেই দুঃসময় । 

যেদিকে তাকাই 

মন বলে প্রাণ বলে হ্যা ঠিক তাই, তাই । 

চারদিকে কত যুলুম-অন্যায়-অনাচার 

কত অসহায় নর-নারী শিশুর চিৎকার! 

সন্ত্রাস যুদ্ধ লুটপাট খুন 

বিশ্ব যেনো অগ্নিগিরির মতো উদগীরণ করছে আগুন । 

ওঠে গেছে । বিশ্ব এখন যুদ্ধের মাঠ । 
নিরীহ মানুষ খুন করা তাদের যেন ফয়েজ আছে । 
বিশ্বের সকল প্রান্তে বিস্তৃত যালিমের দীর্ঘ হাত 
চালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ খুন সন্ত্রাস সংঘাত । 
কোথাও নেই ন্যায় শাসন 
মানুষ খুন করে খুনী গর্বে দিচ্ছে ভাষণ | 
অন্ধকার হয়ে এমন ঘোর 
চোর চিৎকার করছে__ চোর চোর... 
সন্ত্রাসীরাই প্রচার করছে এ এ যে সন্ত্রাসী 
দিখ বিশ্ববাসী! 

বিশ্বে এখন মানবতা বলে কিছু আছে নাকি 

না না, ও সব ফাকি! 

এতো অন্যায় এতো যুলুম এতো বেদনাভার, 

এখন সহে না সহে না আর । 
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ফিরিয়ে দাও 
মাহফুজুর রহমান আখন্দ 


কুয়াশার রূপালী বজরায় সফর করেছি আকাঙ্কার মাতুল সাগরে 

ইলশা পেয়েছি সিলভার কার্পের মতো, সিলভার পেয়েছি ইলশার বেশে 
মাতাল অধ্যায়ের মাদকতা কাটলেও দেখি গোলাপের ডগায় জুই 

গোলাপ ফুটেছে বকুলের পাতায় পাতায়, চামেলিরা শিউলীর একান্ত বাসরে 
ভাবলাম, কুয়াশার ঘোর কাটেনি এখনো 

এখনো বাকী নতুন কিছু দেখবার, কুয়াশার জাল ছিড়বার 


নোনা পানির দেশ পেরিয়ে বজরা এখন পদ্মপুকুরে 

সোহাগী পদ্মের গীঠে গোবরে পোকা, মৌমাছিরা জলকেলি করে জৌকের 
সাথে 

ডাহুকের আদলে ঘুঘু পাখি ঝাঁকবাঁধে শালুক পাতায় 

পানকৌড়ির মতো ডুবতে ডুবতে বালি হাঁসের সাথে উড়াল দেয় মাছরাঙা 
ভাবলাম কুয়াশার রাত ভোর হয়নি এখনো 


বাস্তবতা খুজতে খুজতে বজরার গলই ঠেকলো পাকুরের ডালে 
সম্বিত ফিরে পেতেই সবুজ মাঠে আবিষ্কার করলাম নিজেকে 
চটকা ফড়িং গম্ভীর পেঁচামুখো, ধানের তীক্ষ কোমল পাতায় 
ব্যথাতুর বেহালার সুর দোয়েল শালিকের দেশে 

ফলকা ঘাস গর্বে হাসে, টিগ্লুনি কাটে চাষীর সরল মুখে 


হৃদয়ের বেলাভূমিতে ভৌতিক কৌতুহলের সুরেলা বাঁশি 

চাঁদের কলঙ্ক অস্তাচল সূর্যের মুখে, ঘ্রিয়মান পৃথিবীর হাসি 
আত্মার কোণায় বীভৎস আর্তনাদ, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও 
ফিরিয়ে দাও বিশুদ্ধ আকাশ, সোনালী আলো, বাসযোগ্য পৃথিবী 


ঈদ মানে 
কাজী হায়াত মাহমুদ 


ঈদ মানে নয় খুশির মেলায়, 
গা ভাসিয়ে দেওয়া__ 

ঈদ মানে তাই- যা শিখে যায়, 
সঠিক মানুষ হওয়া । 

এ জীবনে ধন্য সে-ই 

মানুষ সে-ই বড়, 

বন্ধু জানে সবাই থাকে 
শত্রু না হয় কারো । 

সবার দুঃখে একটু কাদা 


আধার ঘরে ঢুকবে আলো 
ভাঙবে চোখের নিদ | 

ঈদ যদি হয়__রঙিন সাজে, 
যেমন ইচ্ছা সাজা__ 

নয় সমীচিন এমন কাজে, 
মনের শান্তি খোজা । 

ঈদ করা তার ব্যর্থ হবে, 
এমন যদি হয় । 
জানবে এসব ফুর্তি শুধু, 
ঈদের শিক্ষা নয় । 
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ইসরাইল : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিখন্তী 
৭০ লাখ মানুষের ছোট দেশ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল । বিভিন্ন কৌশলে তারা 
৬টি শক্তিশালী আরব দেশকে কাবু করে রেখেছে এবং গোটা মুসলিম বিশ্বকে 
তারা তোয়াক্কাই করে না। বর্তমানে ইহুদিরাও যোগ করেছে নতুন যাত্রা 
ভারত ও মার্কিনীদের সাথে । রাসুলুল্লাহ শ্র্র-এর আমল থেকে শুরু করে 
বর্তমান অবধি ইহুদিরা মানব-সভ্যতাকে কলঙ্কিত করে তুলেছেই । হিটলার 
যখন ইহুদিদের ধরে ধরে নিধনে মত্ত, তখন / 
আরবরাই আশ্রয় দিয়েছিলো মজলুম ইহুদিদের | 
আজ সেই ইহুদিরাই আশ্রয়দাতা আরবদের 
ঘরছাড়া করছে । ১৯৪৭ সালে থেকে ১৯৪৯ 
সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ আরব নর-নারীকে তারা 
গৃহছাড়া করে । ১৯৮২ সালের ১৫ থেকে ১৯ 
সেপ্টেম্বর মোট চার দিনে ইসরাইলি সেনা ও 
লেবাননি কট্টর দক্ষিণপন্থি খিস্টান ফালাঙ্জিস্ট 
উপদলের অস্ত্রধারীরা পশ্চিম বয়রুতে ফিলিস্তিনি 
মুহাজির শিবির শাতিলা ও সাবরা ঘেরাও করে 
পাইকারিভাবে হত্যা করে ফিলিস্তিনি পুরুষ, 
মহিলা ও শিশুদের | ১৯ সেপ্টেম্বর রাতেই শুধু 
হত্যা করে তিন হাজার মুহাজির ফিলিস্তিনিকে । 
ইসরাইলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ্যারিয়াল 
শ্যারন অস্ত্র ও রসদ যোগান দিয়ে ম্যারেনাইট 
ফালাঙ্জিস্ট জঙ্গিদের মাধ্যমে টানা ৪০ ঘণ্টার 
হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ আর নির্যাতনের মাধ্যমে সৃষ্টি 
করেছিল গণহত্যার এক জঘন্য ইতিহাস । 
বেপরোয়া, আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো 
ইহুদিদের সাথে আরবদের বিবাদ নিরসনে 
জাতিসংঘ, সাবেক রেডক্রস প্রেসিডেন্ট এবং 
জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা সুইডেনের 
নাগরিক কাউন্টফর বার্নাডোটকে পাঠায় | ইহুদি 
সন্ত্রাসীরা সমঝোতার কোন তোয়াক্কা না করে 
১৯৪৮ সালের ১৭ এপ্রিল প্রকাশ্যেই গুলি করে 
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হত্যা করে বার্নাডোটসহ তার সঙ্গী ফরাসী কর্নেল সিপরোসকে । 
অক্কারবিজয়ী হলিউড অভিনেতা গিবসন পৃথিবীতে অশান্তির মূল কারণ 
হিসেবে ইহুদিদের দায়ী করেছেন । ইহুদিরা তাদের কৌশল হিসেবে ইহুদি 
নারীকেই বেছে নেয় । পরিকল্পনা অনুসারে তারা মুসলিমদের পেছনে সুন্দরী 
ললনাদের লেলিয়ে দেয় ৷ এর মাধ্যমে একদিকে বিত্তশালী মুসলমানের 
পকেট লোপাট করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে, অপরদিকে মুসলমানের 
শৌর্য-বীর্য বিনাশ করে আপন দেশ ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান করে । 
সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আবদুল আজিজ যখন মুসলমানদের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রসার এবং ইসলামী বিশ্বের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে হঠাৎ একদিন বাদশার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র 
তাকে গুলি করে হত্যা করে । এ ভ্রাতুম্পুত্র ছিল ইহুদিদের ক্রীড়নক | তদন্তে 
দেখা যায় ভ্রাতুষ্পুত্রটি এক ইহুদি তরুণীর প্রেমে মত্ত । ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট 
ইয়াসির আরাফাতের জন্য যেটি কাল হয়ে দীড়িয়েছিল, ২৮ বছরের খ্রিস্টান 
যুবতী স্ত্রী সোহা । মুসলিম ক্রিকেট প্রতিভা ৪২ বছর বযসী ইমরান খানের 
পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ইহুদি ধনকুবেরের ২১ বছর বয়সী মেয়ে 
জেমিমাকে | ইহুদি শক্তি তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিম নেতা, 
সম্ভাবনাময় দায়িত্বশীল ও প্রতিভাবানদের চরিত্র নষ্ট করার নিমিত্তে বিভিন্ন 
মিশন চালু করে । তাদের চ্যানেল, আড্ডা, আসর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং 
নানাবিধ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিম পুরুষদের টানে । বর্তমান 
বিশ্বে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইহুদি-খিস্টান চক্র চালু করে হলুদ 
সাংবাদিকতা । সারা পৃথিবীতে তাদের নেটওয়ার্কের জাল এবং গুপ্তচরবৃত্তি । 
ইহুদিদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ গুপ্তচরবৃত্তিতে খুবই ধূর্ত, সম্প্রতি সৌদি 
আরবের নিরাপত্তা বিভাগ মোসাদের বিশাল আকারের একটি শকুন আটক 
করে । ইসরাইল গুপ্তচরবৃত্তির জন্য শকুনের পায়ে জিপিএস ট্রান্সমিটার সংযুক্ত 
করে সৌদি আরব সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাচার করেছে । একইভাবে এর 
পূর্বে একটি হাঙ্গর গুপ্তচরকে আটক করে মিসরও | ইসরাইলের হার্তেজ 
নিউজ পেপার থেকে জানা যায়, ইসরাইল বিভিন্ন পাখিকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ 
করার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । 

২০০৬ সালে ইসরাইল লেবাননের বিরুদ্ধে 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় জাতীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন 
করে ইসরাইলি গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার 
জন্য । এর লক্ষ্য ছিল মূলত যেসব গণমাধ্যম 
ইসরাইল হত্যার বিবরণ প্রচার করেছিল তাদের 
নিষ্ক্রিয় করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১-এর 
সন্ত্রাসী হামলার পেছনে হাত ছিল খোদ 
ইসরাইলিদের | অথচ মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে এর 
কথিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর কখনো ঘটেনি যা 
মুসলমানরা ঘটিয়েছে । কিন্তু উক্ত টুইনটাওয়ারে 
৫ হাজার ইহুদি চাকুরিরত ছিল | সেদিন তারা 
একজনও যায়নি । প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন 
ইরাকের উপকণ্ঠে অসিবাতে যে পারমাণবিক 
গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল তা ১৯৮১ সালে 
ইসরাইলিরা যুক্তরাষ্ট্রের ধার করা জঙ্গিবিমান 
দিয়ে ধবংস করে । ইরাক ধ্বংস হওয়ার পেছনে 
ছিল ইহুদিদের ইন্ধন । কারণ ইরাকের শহীদ 
সাদ্দাম হোসেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেননি বরং 
ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য 
ছিলেন একনিষ্ট নিঃশর্ত সমর্থক | এটি ছিল 
ইহুদিদের বড় বেদনার । এজন্য বেশ কয়েক 
বছর ধরে তাদের লালিত মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস 
চালাল যে, সাদ্দাম বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য 
হুমকি | এর পরের ট্রাজেডি তো সবারই জানা । 
অস্ত্রের প্রসার রোধ (এনপিটি) চুক্তিতে স্বাক্ষর 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


করেনি । অধিকিন্তু তাদের ভাগ্তারে যে পারমাণবিক অস্ত্রের বোমা রয়েছে তা 
তারা স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই করে না । ইসরাইলের নাগরিক, দিমোনায় 
পারমাণবিক কেন্দ্রের প্রকৌশলী মরদেখাই ভানুনু ১৯৮৬ সালে গোপনে 
লগ্তনে এসে সানডে টাইমস পত্রিকায় দেয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং বেশ কিছু 
আলোকচিত্র দিয়ে যখন প্রমাণ করলেন ইসরাইল পারমাণবিক বোমা তৈরি 
করছে । তখন তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ইহুদি ললনা । মোসাদের 
এক সুন্দরী চর নানা ছল-চাতুরীতে প্রেম প্রেম খেলা খেলে বশে এনে 
ভানুনুকে রোম যেতে রাজি করায় । ভানুনু রোম গেলে পূর্বেই ওৎপেতে থাকা 
মোসাদের চররা তাকে ছিনতাই করে ইসরাইলে নিয়ে আসে । তারপর তাকে 
ইসরাইলের আদালত ১৮ বছর সম্রম কারাদণ্ডে দপ্তিত করে । যেখানে তাকে 
সিংহভাগ সময় সেলে নিঃসঙ্গ রাখা হয়েছিল । ছাড়া পাওয়ার পরও ভানুনুকে 
গৃহবন্দি করে কোন বিদেশির সাথে কথা বলা ও সাক্ষাৎকারের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে । 

মধ্যপ্রাচ্য আজ অশান্তির জনপদ । প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদেরকে পাখির মতো 
শিকার করছে । ২০১০ সালের ৩১ মে গাজাগামী ত্রাণবাহী তুর্কি জাহাজে 
হামলা চালিয়ে স্মরণকালের সেরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চরম অমানুষের 
পরিচয় দিয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুখে শান্তি আলোচনার কথা বললেও এ 
যাবত জাতিসংঘে প্রতিবারই ভেটো দিয়ে আসছে ফিলিস্তিনিদের ৷ ইহুদিরা 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ জ্ঈ-এর সেই হত্যার ষড়যন্ত্রের সময় থেকেই আজ 
অবধি মুসলমানে ওপর চড়াও হয়ে আছে। মুসলমানদের অনৈক্যের 
কারণেই ইহুদি-খিস্টানরা ইসলাম ধ্বংসের মিশনে ওঠে-পড়ে নেমেছে। 
এশিয়া-আফরিকায় এমনকি ইউরোপ পর্যন্ত মুসলমানের যে বিজয় কাহিনীর 
সুদীর্ঘ অবিশ্বাস্য গৌরবগাথা তা আজ ম্রান । ক্ষমতাহীন আজ মুসলমানা । 
আমাদের দুর্বলতা আজ কোন জায়গায়? মুসলমানের মধ্যকার বিভাজন 
মধ্যপ্রাচ্যকে শতাব্দী ধরে ঠেলে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে । মুসলমানদের 
উচিত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে গভীরভাবে অনুধাবন করা । “তোমরা আল্লাহর 
রজ্জুকে শক্ত করে আকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।” [আল-ইমরান: ১০৩] 


ইবনে আলতাফ 
ছাত্র: মাস্টার্স, কক্সবাজার সরকারি কলেজ 


হজ করতে যাবো আমি 


হজ করতে যাবো আমি 
রওযা শরীফ গিয়ে । 
যাবো আমি এতিহাসিক 
দেখতে খুবই ইচ্ছে করে 
সোনার মদিনা । 
হাজীর মুখে নাম শুনি 
পবিত্র সেই কাবা, 
আরও শনি তাদের মুখে 
বায়তুল্লাহ আর কুবা । 
ইহরাম বেঁধে করবো পালন 
হজের সব বিধান, 
পরকালে দেবেন খোদা 
ইজ্জত ও সম্মান । 


নভেম্বর”১১ 


গাহি তাহাদের গান 


লোকমান হাকিম 

গাহি তাহাদের গান; 

বাতিলের সাথে বণ ঘোষি' যারা রব রাহে কুরবান । 
তমাসে বিশ্বে সত্যোর জ্যোতি বিলাতে অনির্বাণ, 
লহুনীরে প্রাণ স্নান করি' যাঁরা সম্মুখে আগুয়ান । 
বাদলের গায়ে বিজুলি হানি' চৌচির বসূধাতে__ 
বারি ঢেলে যতো তৃষ্ণা ত্রাসি' প্রাণ দেয় মানবেতে | 
হুদহুদ জ্যোতি হিয়ে পোষে সেই দুরন্ত সন্ধানী 
পৃথিবীর হাতে লাথি মেরে যাঁরা স্বর্গে দেয় আনি । 
সত্যের রবি আলোকের ছবি লুটে নেবে তারা আজি 
অমানিশা ঘোর নিশীথের দোর ভাঙিবে ললিত ত্যাজি | 


চির দুর্বার অসীম অপার হে নব কাণ্ডারী! 

এ পথে তোমায় ডাকিছে প্রভাত নিশি আবরণ চিরি' | 
নির্মল পথ দুরন্ত শপথ বলি" আজি তোরে ডাকো 
“দেখা পাবে তুমি এই পথে শ্বেত সত্যের জননীকে" । 
স্বীয় প্রিয় প্রাণ করো কুরবান কোটি জনে বাচাবারে 
গাবে একটি মানবে মানবে তব নাম স্মরিবারে | 


স্মৃতির মতো 
রহিম উল্লাহ শরীফ 


হাসিতে শুরু আর অশ্রুতে শেষ 

এ ধরার সবকিছু বাহিরের বেশ । 
পেয়েছি কতকিছু আড়ালে বা কতো 
সবই হয় একদিন স্মৃতির মতো | 
হেরে যাবে একদিন আকাশের চাদ 
মিষে যাবে সেদিন জীবনের স্বাদ । 
আকাশোর বিরহে কাঁদবে জমিন 
হাহাকার হয়ে যাবে মানব আর জিন । 
নিষ্ঠুর পৃথিবীর এই আয়োজনে 
কেউবা কারো নয় তবে প্রয়োজনে | 
এ জগতে সে জনই সুখি হতে পারে 
সঁপে যে নিজেকে প্রভুর তরে । 


ৃ 
বৃদ্ধ রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে কথোপকথন: | 
বৃদ্ধ : গাছ থেকে পড়ে আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার সাহেব একটু! 
দেখুন তো। | 
ডাক্তার : সে না হয় দেখলাম কিন্তু গাছ থেকে পড়লেন কিভাবে? ণ 
বৃদ্ধ : বলছি, তার আগে একটু দেখুন । ৰ 
[ডাক্তার : দেখছি তো, কিন্তু পড়লেন কিভাবে? ৰ 
বৃদ্ধ : ওরে তোরা কে আছিস আমাকে আবার গাছে তুলে দে.। 
ৰ ডাক্তার সাহেবকে দেখাই কিভাবে গাছ থেকে পড়লাম!!! ৃ 
 সত্থহে: মুহাম্মদ ইয়াছিন ৃ 
৷ ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম ৃ 
127825726-551865-5417-7177812465 ্ 
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*ু | স্থাপত্যের রূপ নেবে মুসলিম জাহানের 
 পবিত্রতম প্রাণকেন্দ্রটি । ২০২০ সালের 
মধ্যে ৫০ লাখ লোকের ধারণক্ষমতায় 
| উন্নীত করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ 
করছেন হারামাইন শরিফাইনের রক্ষক 
বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল 
আজিজ | আপাতত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় মুসল্ির ধারণক্ষমতা 
২৫ লাখে উন্নীত করার কাজ চলছে পুরোদমে | ১৬০ হাজার কোটি টাকার 
সমপরিমাণ ৮০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল ব্যয়ে চলমান প্রকল্প শেষ হলে ৮৮ 
দশমিক ২ একর ভূমির ওপর অবস্থিত মসজিদুল হারামের বর্তমান আয়তন 
৩ লাখ ৫৬ হাজার ৮০০ বর্গমিটার | সাধারণভাবে মসজিদুল হারামের 
ভেতরে এখন ৯ লাখ মুসলির একসঙ্গে নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু 
হজের সময় মসজিদের চারপাশের খোলা জায়গা ও সড়কে ৪০ লাখ মুসল্লি 
একসঙ্গে নামাজ আদায় করেন । বর্তমানে ২৯২ ফুট উচ্চতার ৯টি সূদ্শ্য ছি 
মিনার মাথা উচু করে আল্লাহর ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব জানান দিচ্ছে। 
সম্প্রসারিত এলাকায় আরও দুটি মিনার নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই ৮০ 
ভাগ সম্পন্ন হয়েছে । এতে মোট মিনারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১১টিতে । 
প্রতিবছর দেড় কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ ও ওমরাহ পালনে মক্কায় 
আসেন । আবার গড়ে মক্কায় অবস্থান করেন ১৫ লাখ বিদেশি মুসল্লি । হজের 
সময় এ সংখ্যা প্রায় তিনগুণ হয় । 


কাশ্শীরে পাওয়া গেছে ২১৫৬ লাশ 
৩৮ গণকবরের সন্ধান 


9০৮/15408 তিনটি এলাকায় ৩৮টি গণকবরের 

| সন্ধান পাওয়ার সংবাদ জানিয়েছে জম্মু 
আ্যান্ড কাশ্মীর স্টেট হিউম্যান রাইটস 
কমিশন । গত তিন বছর ধরে চেষ্টা 
চালানোর পর এসব গণকবর খুঁজে 
পাওয়া গেছে । এসব গণকবরে ২ 
হাজার ১৫৬টি লাশ পাওয়া গেছে। 
এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে উত্তর কাশ্মীরে আবিষ্কৃত 
গণকবরগুলোতে নিরপেক্ষ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তদন্তের সুযোগ 
দিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে । কাশ্ীরের মানবাধিকার 
গ্রুপগুলো দাবি করছে, আট হাজারের বেশি কাশ্মীরি যুবক নিখোঁজ রয়েছে । 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, এসব হতভাগ্যকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে 
গোপনে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে । স্বাধীনতার দাবিতে কাশ্বীরিরা গত ৩২ 
বছর ধরে সশস্ত্র সংখ্াম করে আসছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন দাবি 
করেছে, এই সংগ্রামের কারণে এ পর্যন্ত এক লাখের বেশি কাশ্মীরি 


রাজনীতিকের ইসলাম গ্রহণ! 


বিশিষ্ট সুইস রাজনীতিক ড্যানিয়াল স্ট্রিচ ইসলাম গ্রহণ করেছেন । সুইস 
পিপলস পার্টির সদস্য ড্যানিয়াল স্ট্িচই সর্বপ্রথম 
নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব পেশ করেন । স্ট্রিচের ইসলাম 
গ্রহণ তাই সুইস রাজনীতিতে এক নতুন মোড় এনে 
দিবে বলে মনে করা হচ্ছে । সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞা- 
প্রস্তাবের সমর্কদেরকে এনে দিবে হতাশা । 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যেই স্্রিচ একদিন 
7 মিনার নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করেন, সেই স্্রিচই এখন 
ৰ মিনারবিশিষ্ট পঞ্চম মসজিদটি নির্মাণ 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এর মাধ্যমে ইসলামপূর্ব কৃতকর্মের তাওবা করতে 
চান তিনি । 


মহাকাশে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানির ভাগ্ডার 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পানির 
মজুদ আবিষ্কার করেছেন । 


জিিজজ্জবজনজ্ ১৪০ ট্রিলিয়ন গুণ 
বেশি এবং এ কোয়াসার সূর্যের চেয়ে এক লাখ গুণ বড় । কোয়াসার হলো 
মহাকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম বস্ত | কোয়াসারগুলো এত দূরে যে, কোনো 
কোনোটি থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ১২ বিলিয়ন বছর | এ 
কোয়াসারের আশপাশের পরিবেশ বিচিত্র । এতে সূর্যের চেয়ে ২০ বিলিয়ন 
বড় একটি কালো গহ্বর রয়েছে । কোয়াসারে কোটি কোটি সূর্যের সমান 
তাপ উৎপন্ন হয় । বরফের আকারে পানি জমাট অবস্থায় আছে । 


একটি কয়েলের ধোঁয়া ১০০টি সিগারেটের সমান 
একটি কয়েল থেকে যে পরিমাণ ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হয়, তা ১০০টি 

৪ সিগারেটের সমান । সম্প্রতি 
ভারতে অনুষ্ঠিত “বায়ু দূষণ 
ও আমাদের স্বাস্থ্য শীর্ষক 
এক সম্মেলনে দেশটির বক্ষ 
। গবেষণা ফাউন্ডেশনের 
পরিচালক সন্দীপ সালভি এ 
কথা জানান । দ্য টাইমস 
উর রর সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় পরিচালিত এক 
গবেষণা থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে । সম্মেলনে উপস্থিত গবেষকেরা বলেন, 
কয়েল জ্বালিয়ে মশা তাড়ানো গেলেও তা বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য 
হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সন্দীপ সালভি বলেন, অনেক মানুষই মশার 
কয়েলের ধোঁয়ার ক্ষতিকর দিকটি জানেন না । কিন্তু এতে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ 
হচ্ছে । তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে যে বায়ু দূষণ হয়, তাও স্বাস্থ্যের জন্য 


হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন । অসংখ্য নারী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর 
হাতে ধর্ষিত হয়েছেন | পাশাপাশি কাশ্ীরিদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট 
করা হয়েছে। অন্যদিকে হাজার হাজার কাশ্মীরি তরুণ ভারতের বিভিন্ন 


নভেম্বর”১১ 


ঝুঁকির একটি কারণ । তবে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে । 


সূত্রঃ ইন্টারনেট 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দেশ চান ওলামায়ে কেরাম 


“আলিম সমাজ সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দেশ গড়ার জন্য কাজ করছে । আলিম 
বা মাদরাসাপড়ুয়া কেউ এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয় (সন্ত্রাস ও 
মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে আলেম সমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা 
এসব কথা বলেন। গত ১৩ অক্টোবর ঢাকা ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা 
ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 
এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে বক্তারা বলেন, “আলিম সমাজ 
শাস্তির প্রতীক । সন্ত্রাস ও মাদকের মতো সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ডের সঙ্গে 
আলেমদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই । আলিমরা মসজিদে খুতবা, ওয়ায 
মাহফিলে বয়ান ও লেখালেখির মাধ্যমে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে 
চেষ্টা করে যাচ্ছে । সরকারের সহযোগিতা পেলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও 
মাদক দূর করার ক্ষেত্রে আলিমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে 
পারবে ।” পঠিত প্রবন্ধে বলা হয়, “সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও মাদক দূর করতে 
হলে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে । দারিদ্র ও হতাশা মাদক ও 
সন্ত্রাসের মূল কারণ । যুবকরা যেন হতাশাগ্রস্থ হয়ে না পড়ে সে দিকে 
সবাইকে নজর রাখতে হবে 1” 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া দারুল আরকাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সাজিদুর 
রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম ওমর গনি 
এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক ড. মাওলানা আ ফ ম খালিদ হোসেন ও 
ধানমন্ডি তাকওয়া মসজিদের খতিব মাওলানা সাইয়েদ জুলফিকার জহুর । 
আলোচনা করেন, মাওলানা আব্দুস সবুর, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 
মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মাওলানা প্রিন্সিপাল আবু তাহের, মাওলানা 
আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা ওলিউর রহমান আজহারী, ড. গোলাম 
রববানী, মাওলানা মুহাম্মদ ও কাজী ফজলুল করিম । 


আন্মামা ফজলুলাহ ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যকরী 
কমিটি গঠন 


১৭ সদস্য বিশিষ্ট আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যকরী কমিটি 
নির্বাচিত হয় গত ৪ অক্টোবর । ফাউন্ডেশনের ওঠ ছিলাম লামারনাাতার 
২০১১-২০১৩ সালের জন্য বিনা প্রতিদ্ন্দিতায় নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের 
সদস্যরা হলেন: চেয়ারম্যান- প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন 
নদভী, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান- প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী, 
ভাইস চেয়ারম্যান- অধ্যক্ষ রেজাউল কবির, মহাসচিব- এস.এম মন্জরুল 
হক চৌধুরী, যুগ মহাসচিব- মাওলানা মুহিববুল্লাহীল বাকী নদভী, অর্থ সচিব- 
কামরুল আলম চৌধুরী, সাংগঠনিক গবেষণা ও প্রকাশনা সচিব- অধ্যাপক 
আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোসামুদ্দিন, দপ্তর সচিব- মাওলানা শফিউল্লাহ কুতুবী, 
প্রকল্প সচিব- আবু আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন, মহিলা শিশু ও স্বাস্থ্যসেবা 
সচিব- মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী, সমাজসেবা সচিব- আ.ন.ম সেলিম 
চৌধুরী, প্রচার সচিব- অধ্যাপক শাবিবর আহমদ, সদস্য- আলহাজ শফিক 
উদ্দিন, আলহাজ হেলাল হুমায়ুন, লায়ন আবিদ হোসেন (মানু), এডভোকেট 
জহির উদ্দিন, মিসেস সিতারা গাফ্ফার । নির্বাচন পরিচালনা করেন প্রধান 


নভেম্বর”১১ 


নির্বাচন কমিশনার আলহাজ্ব আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক । সাথে ছিলেন 
সহকারী নির্বাচন কমিশনার অধ্যক্ষ হেফাজত উল্লাহ নদভী ও নাছিরুল 
আলম চৌধুরী । 


মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে ড. আবুল বারাকাতের বক্তব্য 
মসজিদ-মাদরাসা-ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সুদুরপ্রসারী ষড়যন্ত্র 
_ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিল 


মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম কবির বলেন, 
মাদরাসা শিক্ষা ও মাদরাসায় শিক্ষিতদের নিয়ে ড. আবুল বারাকাত ১ 
অক্টোবর*১১ তারিখে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অসংখ্য পীর আউলিয়ার এ 
পুন্যভূমি থেকে মসজিদ-মাদরাসা-ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার 
সুদুর প্রসারী ষড়যন্ত্র । এক বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান 
বলেন, ড. আবুল বারাকাত অতীতে ও মাদরাসা, মাদরাসা শিক্ষা এবং 
মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মনগড়া বিভিন্নরকম বক্তব্য দিয়েছেন ৷ অতীতের 
বক্তব্যে ড. বারাকাত দেশের মানুষের নিকট মারাসা ও ইসলামী শিক্ষা 
বিরোধী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে । শহিদুল ইসলাম কবির বলেন, আবুল 
বারাকাতরা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দমিয়ে রাখা এবং মাদরাসায় 
অর্থবিত্তশালী ব্যাক্তিদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতেই কি এই 
অপপ্রয়াস ? হযরত শাহ জালালের এ দেশে ড. বারাকাতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন 
হওয়া সম্ভব নয়, স্বপ্ন স্বপ্র-ই থেকে যাবে । যে দেশের মানুষ ভাষার জন্য 
জীবন দিতে পারে, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারে সে দেশের মানুষ 
মাদরাসা শিক্ষার জন্য ও জীবন দিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ । 


কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও 
গবেষণা পরিষদের পথ চলা শুরু 

মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর: ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও যুগজিজ্ঞাসার 
জবাবে মৌলিক গবেষণাকর্মের ব্রত নিয়ে নব উদ্যমে পথ চলা শুরু করেছে 
“কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ” | গত ২৯ সেপ্টেম্বর, 
বিশিষ্ট আলেমেছ্বীন সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত এক 
মতবিনিময় সভায় পরিষদের পুর্ণাঙ্গ উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের 
মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু হয়। কক্সবাজার শহরের এক হোটেলে পরিষদের 
আহবায়ক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম কুদছীর সভাপতিত্ে, সদস্য সচিব মুহাম্মদ 
আবুল মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ জন 
উপদেষ্টা মন্ডলী এবং ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্ধনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন 
সভার প্রধান অতিথি মাওলানা হাফেয আবদুল হক | উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে 
রয়েছেন আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আল্লামা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলিল, 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মাওলানা মুফতি এনামুল হক, মাওলানা হাফেয 
আবদুল হক, মাওলানা হাফেয ছালামতুল্লাহ, কবি কাষী মোহাম্মদ আলী, 
মাওলানা নুরুল কবির হিলালী, গাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ 
ইয়াছিন হাবিব, আখতারুল আলম, এডভোকেট হোছাইন আহমদ আনছারী, 
হুমায়ুন ছিদ্দিকি। কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন, সভাপতি মাওলানা 
আবদুচ্ছালাম কুদছী, সহ-সভাপতি এম. নুরুল হক চকোরী, মাওলানা 
মুফতি কামাল হোছাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কাযী মুহাম্মদ 
এরশাদুল্লাহ, যুগ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জ্রর, সাংগঠনিক 
সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল আবছার, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক এম. 
আবদুল গফ্ফার নাছের, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শামীম ছিদ্দিকী, অর্থ 
সম্পাদক মাওলানা হাফেয মুবিনুল হক, পাঠাগার ও আপ্যায়ন সম্পাদক 
এম. আতাউর রহমান, প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সোয়েব সাঈদ, নির্বাহী 
সদস্য হাফেয মুহাম্মদ আতাউল্লাহ, মাওলানা জসিম উদ্দিন, খোরশেদ আলম 
হেলালী, হাফেয সাইফুল ইসলাম, আহমদ ছৈয়দ ফরমান, শওকত ইসলাম, 
মাওলানা আবদুল্লাহ, এইচ.এম. সাজেদ উল্লাহ প্রমুখ । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৭ 


উত্তর: পানি জমে বরফ হলে তার আয়োতন 


পানির আয়োতনের চেসে প্রায় ভাগ বেড়ে যায়, 
ফলে কোন বরফ হয়, তার সন আয়োতনের 
পানির চেয়ে হালকা আর সে কারণে বরফ 
পানাতে ভাসে । 


সৌরজগৎ 
পৃথিবীর বয়স: ৪,৫০০ 
(বৈজ্ঞানিকদের মতে) 
পৃথিবীর আয়তন: 
বর্কিলোমিটার | 
পৃথিবীর ওজন: ৬৫৮,৬৫৪,২৫১০০১০০১০০০ 
কোটি টন । 
পৃথিবী থেকে সূর্যের 
১৪৯,৬,০০,০০০ কিলোমিটার । 
পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্বঃ ৩৮৪, ৪০০ 
কিলোমিটার । 


মিলিয়ন বছর 


৫১,১০৯০০,০০০ 


গড় দূরত্ব: 


পৃথিবীর উঞ্চতম স্থান: জগকোবাদ, পাকিস্তান । 
পৃথিবীর শীতলতম স্থান: ভার্কোইয়ানক্স, 
সাইবেরিয়া। 

পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অঞ্চল: চেরাপু্জি, 
আসাম, ভারত 

পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ: রাশিয়া । 

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ: ভ্যাটিকন। 


পুটি মাছ: চক্ষুরোগ-নাশক, শুক্র বৃদ্ধিকারক । 
পান: মুখের দুর্গন্ধনাশক | 

বাদাম: বায়ু পিত্তনাশক, শুক্র বল বৃদ্ধিকারক | 
বেলপোকা: মলরোধক, আমরোগ উপশমকারী । 
লাউ: ধাতুপুষ্টি ও পিত্তশ্লেস নাশক । 

সরিষার তেল: বেদনানাশক । 

সরিষার তেল: বেদনা নাশক, আশ্রদায়ক । 

নিম: কুগ্ঠনাশক, জ্বর ও রক্তদোষ-নাশক, 
মলরোধক । 

হলুদ: কৃমিও কুষ্ঠ নাশক, রক্তদোষ-নাশক, 
মলরোধক । 

হরিতকি: অর্শ, শোখ, পিত্ৃশুল ও হাপানিনাশক । 
আম পোকা): শুক্র বৃদ্ধিকারক, বাযুনাশক, 
বলকারক । 
আমলকি: হিববা, 
বমনাশক । 


শ্বেতপ্রদর, পিত্ৃশুল ও 


নভেম্বর*১১ 


আদা: বাত, কফ, পিত্তনাশক । 

আম (কাচ): মলবর্ধক, বীর্যবর্ধক, বাতনাশক, 
কৃমিনাশক | 
এলাচ: শ্বাস, কাসি ও ককনাশক । 
কিসমিস: পুষ্টিকর, পিত্তনাশক। 
কলা: বল, শুক্র বৃদ্ধিকারক, শীতল । 
গাজর: বল, শ্রেম্মা ও অর্শবনাশক | 


জীব জ্ঞান 


৬ পাখিরা যতই পরিশ্রম করুক, তাদেরক কখনও 
ঘাম হয়না । 

€ মানুষের হাসার সময় ১৭টি পেশী কাজ করে 
এবং রাগ করার সময় ৪৩টি পেশী কাজ করে । 

৪ মানুষ তার জীবদ্দশায় সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটি 
বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে । 

€ প্রজাপতির পাখা শতসহত্্র আঁশ দিয়ে ঢাকা । 

৪ মৌমাছি ফুল তালাশ করে বেড়ায় । আর ফুল 
থেকে রস নিয়ে আসে । এই আসা-যাওয়া 
হিসাব করা হয়েছে: আধা কেজি মধু সং্হ 
করতে একটি মৌমাছির কমপক্ষে পঞ্চাশ 
হাজার মাইল অতিক্রম করতে হয় । কিন্তু এতো 
দূরে যাওয়ার কারণে তারা কখনও রাস্তা হারায় 
না। 


ভূগোল জ্ঞীন 
যমযম কূপের মোট ৮টি নাম, যথা 
শিফাউল আব্বাস, 
শাব্বাতুল আয়াল, 
হাফরাতুল আব্বাস, 
যমযম, 
হুদমাতু জিবরাঈল, 
শিফা, 
আফিয়া ও 
তাহিরা 


দেহ ও শরীর জ্ঞান 
মানুষ চিকন হওয়ার কারণ কি? সার শরীরে বাউন 
ও এডিপোজ নামক কলা আছে, সে চিকন হবে । 
কারণ এই কলা শরীরের অন্যান্য চর্বি জাতীয় 
কলাকে পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করে | ফলে শরীরে 
চর্বি জমতে পারে না । আর চর্বি না জমলে, মানুষ 
মোটা হয় না। 


সংগ্রহে: মহিউদ্দিন রসুলপুরী 


চরফ্যাশন, ভোলা 


লি 89 ডি লি ৪টি 6. ২৫ 


আয়তন: ৮৫, ১৮০ বর্গ কি.মি.; লোকসংখ্যা: 
৭৫,৮৬,০০০; ঘনত্ব: ৯৫ প্রতি বর্গ কি. মি.; 
পুরুষ: ৫১. ১৫) মহিলা: ৪৮.৮৫%; প্রবৃদ্ধি: ২৫ 
প্রতি হাজারে; রাজধানী: দামেস্ক; মুদ্রা: সিরীয় 
পাউন্ড (35 ১০০ পিয়াস্টার)। 


অবস্থান: ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী একটি 
স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম দেশ_ সিরিয়া। 
লেবানন, ইসরাইল, জর্দান, ইরাক ও তুরক্কের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র । 
ইতিহাস: ১৯২০ সাল পর্যন্ত অটোম্যান 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশটি লীগ অব নেশন্সের 
ম্যান্ডেট অনুযায়ী স্বাধিকার লাভ করে । ১৯৩১ 
সালে ফ্রান্স সিরিয়া দখল করে এবং নিজের 
উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে থাকে | ১৯৪১ 
সালে সিরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে । ১৯৪৫ 
সালে ফ্রাস দামেক্কে অতর্কিত হামলা চালিয়ে 
এদেশ পুনর্দখলের চেষ্টা করলে বিটিশরা তাদের 
তাড়িয়ে দেয় । ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিসর 
ও সিরিয়ার সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হয় । কিন্তু ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
সেনাবাহিনীর একদল তরুণ অফিসার বিদ্বোহ 
করে ক্ষমতা দখল করেন এবং মিসরের সাথে 
₹যোগ বিচ্ছিন করে দেশকে আবার স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেন । ১৯৬২ সালে 
ইসরাইলের সাথে সিরিয়ার প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ 
বাধে । তারপর ১৯৬৭ সালে ইসরাইল এ দেশের 
অন্যতম এলাকা গোলান মালভূমি দখল করে 
নেয় এখনো এই এলাকা ইসরাইলের দখলে 
আছে। 
সরকার: সিরিয়ার রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে খনিজ 
সম্পদ ফসফেট, পাথুরে লবণ ও তেলই প্রধান । 
অধিবাসী: অধিবাসীদের ৭৪% সুনী মুসলমান, 
১২% অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় এবং ৫.৫% 
খিস্টান । 
ভাষা: আরবি । শিক্ষা: ৭৪.৪% । ধর্ম: ইসলাম 
(৮৬% মুসলমান) | মাথাপিচু আয়: ১০৪০ 
ডলার ৷ 


১. সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা কুরআন-হাদীস তথা দীন শিক্ষা করেছেন 
তাদেরকে বলা হয়: [_] ইমাম [] মুজাদ্দিদ [] তাবেঈন 

২. গ্রিনিচ মিন (0117) বা গ্রিনিচ মান মন্দিরের বিকল্প হিসেবে সৌদি 
আরবের ৭৬ তলা বিশিষ্ট ১৯৭২ ফুট উচ্চতায় নির্মাণাধীন টাওয়ারের নাম 
কী? [] মক্কা রয়েল টাওয়ার [] সৌদি টুইন [_] বুর্জ মক্কা 

৩. কাশ্ীরের মানুষ এখনো কমবেশি: 
[] ভারতঘেষা [| পাকঘেষা [| আপগানঘেষা 

৪. অতীতে পর্তুগিজরা তাইওয়ানের নাম দিয়েছিলো: 
[] শ্যাম দেশ [] তাইফে [_] ফরমোসা বা সৌন্দর্যমন্তিত দ্বীপ 

৫. বিশ্ব বিতব্যয়িত দিবস পালিত হয়: 
[] ৩১ জানুয়ারি [_] ৩১ অক্টোবর [] ৩১ ডিসেম্বর 

৬. ড. মনমোহন সিংহের ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে 
কয়টি পণ্যের শু্বমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে? 
[] ৬২টি [| ৪৬টি] ২৬টি 

৭. শরীরে কিসের মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস রোগ হয়? 
[] রক্ত _] পানি [_] বিলিরুবিন 


ব্েহন টুঃ শব্দের মারপ্যাচ 


কানৌঙ্গিডি রগজিবা 
"1 রী 77 
এট হর ৮] 705 


মন্তব্য: নান ভিড জি বেইনের পরিবর্তে আমরা এ বিভাগের 
নামকরণ করতে আপনার পছন্দের একটি নাম অতিরিক্ত 


বপ9 যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় নভেম্বর'১১ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শনব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রা হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্‌ -তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


জুলাই*১১ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ ইয়াকুব 
২. মুহাম্মদ শামীম হুসাইন 

ছাত্র: জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 
৩. মুহাম্মদ ইবরাহীম খলীল 

দক্ষিণ লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার 


মুহাম্মদ সাইফুল আজম, মাদরাসা উলছে দীনয়া ভিলিজার পাড়া, 
আজিজনগর, চকরিয়া, কক্সবাজার; মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, চুনতি 
হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, সুরাজপুর, মধ্যম সুরাজপুর, মানিকপুর, চকরিয়া, 


রানে সতযুক্ত করে লিখে পাঠান । নির্বাচিত হলে নাম-ঠিকানা আত- 
তাওহীদে ছাপানো হবে | 


জুলাই'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. তেল সম্পদ লুগ্ঠন করা, ২. শরীয়ত কর্তৃক 


নির্ধারিত শাস্তি, ৩. ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির আলোকে, ৪. 
টিপু সুলতান, ৫. আসরের পর, ৬. আদা, ৭. ৩৬৫ । 
শব্দের মারপ্যাচঃ সংসদ 


নভেম্বর”১১ 


চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ ইউসুফ, পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ 
লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ 
ইয়াকুব আজীজ, পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ লম্বরী, 
লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ ইয়াকুব, 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির 
ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ আরাফাত আহমদ, পিতা: আলহাজ 
দেলোওয়ার হোসাইন, আবদুল্লাহ অটো রাইস মিল, সাত খামার বোদা, 
বোদা, পঞ্চগড়; মুহাম্মদ আমীন, পিতা: কারী রুহুল আমীন, জামিল 
মাদরাসা বগুড়া প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


নভেম্বর*১১ 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 


অভিভাবকের সুদৃরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


স্ম্হ্‌- 


াফেহা আথাতা মমমান 
ছাদে লিশেষ কর্ম ১ম 
আমা ৮২০ শাত্রহাল পর্ন 
এছ ইহ ত্যাচ ও দ্রে খেতে 
দশম শ্রণাদু ভিফহা 
লিআগমল) আর্ত আগামা 


দে 
|] | রা 
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€ ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 

* মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 

* স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 

₹ বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের ভাষা 
আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষার সু- ব্যবস্থা । 

₹ সবেচ্চি ৩ বছরে হিফয সম্পন্ের না বাংলা, গণিত 
ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 

₹ জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশহণের সুব্যবস্থা । 
পরিপূর্ণ একাডেমীর তন্ত্ীবধানে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের 
সুব্যবস্থা। 

₹ নতুন রহিত আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির 


2 উষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাধ্যতামূলক । 

€ ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্ৃতা, বিতর্ক লিখনি ও 

তর অনুশীলন । 

₹ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । 

₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা । 

5 ডি যা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও বার্ষিক শিক্ষা 
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এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


